/ ১) 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো গ্ুব্রীনো আকর্ষণীয় পক্িকা খাতে এবং 
আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্তহ করে 
নিছে দেওয়া ইহ -মেইল মারফত তোগাযোগ করুন । 


৪-11211: 9001701091101010)011211.0011, 


২৯ মে ১৯৮১ 
গ্রাস বানর নিযন্ারলী 

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। 

চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে । বার্ষিক চাঁদ। সড়ক ১০ ট্রাকা। 
ষালমাসিক সডাক ৫ টাকা। 


পাঠকদের প্রতি 
পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের 
জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প বা পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয্লোজন 
নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং 


সরকারি চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার 
করা চলে । 


প্রধান সম্পাদক 
সুনীলকুমার সেনগুপ্ত 


প্রতি সংখ্যার দাম ২০ পত্পসা 


মনিঅর্ডারে টাক! পাঠাবার ঠিকানা 


তথা অধিকতা। 
পশ্চিমব্জ-সরকারু 
২৩, আর এন মুখাজি রোড 


কলিকাতা-৭০০০০১ 


পর্বডারত সংজ্গৃতি ও সংহতি সম্মেলনের 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন পশ্চিম- 
বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু । পাশে 
বিহারের রাম্ট্মন্ত্রী শ্রীশ্যামেল নবী, 
ত্রিপুরার তথ্যমন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার ও 
ওড়িশার তথামন্ত্রী শ্রীযুগলকিশোর পটনায়ক 
এবং পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি 
মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । 


১৫ জোম্ঠ ১৩৮৮ 
বিয়সুচি 


বিব্তি ও ঘোষণা 


০ অথণ্ড ভারতের মানসিকতা নিয়েই জাতীয় সংহতি ও প্রকাকে 
সুদৃঢ় বনিয়াদের ওপর গড়ে তুলতে হবে £ মুখ্যমন্ত্রী 


০ পশ্চিমবঙ্গে সুজ্ঠুভাবে সরকার চালাতে সকলের সহযোগিতা 
চাই £ মুষ্থামন্ত্র 


বিশেষ নিবন্ধ 
০ গণসংগীতের পথিক্ৎ কাজী নজরল £ দিলীপ সেনগুপ্ত 
০ কবি কাজী নজরুল ইসলাম £ দর্শন চৌধুরী 
০ যুবমানসে নজরুল প্রভাব £ শ্যামল মৈত্র 
নিবন্ধ 
০ তুষু উৎসবের উৎস-সন্ধানে £ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধা।য় 
বিশেষ প্রতিবেদন 
০ ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায় £ একটি সাক্ষাৎকার £ সমীর রায়চৌধুরী 


প্রতিবেদন 
০ পশ্চিযবজ্গে ইংরাজী শিক্ষা নিয়ে বিতক £ ডঃ ডি, পি. পষ্টমায়ক 
০ প্রাথমিক স্তরে তাষা সম্পর্কে ভারতীয় কমিশন ও কমিটিগুলির 
সুপারিশ 


সংস্কৃতি সংবাদ 

পুস্তক পরিচগ্ন 

শ্রমিক কর্মচারী সংবাদ 

পঞ্চায়েত পরিক্রমা 

গ্রামীণ সংবাদ 

গ্রাম বাংপ্রার সংবাদ দপরে ২ 
বিবিধ সংবাদ 


সংখ্যা 6৮ ২৯ মে ১৯৮১ 


পূব ভারত সংস্কৃতি ও সংহতি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান 


অখণ্ড আরতের মানগিকত। গিয়েই জাতীয় সংহতি ও এক্যকে 
সুদ বনিষাদের গর গড়ে তুলতে হবে 


আমরা যদি এক মুহ.তের জন্যও ভূলে যাই যে আমরা ভারতবাসী, তাহলে 
দীর্ঘদিনের সমস্ত রকম এঁতিহ্য ধ্বংস হয়ে যাবে । আমরা কেউ বাংলা, কেউ হিন্দি, 
কেউ ওড়িয়া, কেউ জন্গমীয়া ভাষায় কথ! বলতে পারি, কিন্তু সবসময় মনে র'খতে 
হবে আমরা ভারতবাসী। ভারত আমাদের দেশ। জাতি) বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, ও 


আঞ্চলিক বিভিন্নতা সত্বেও আমরা ভারতবাসী। 


এই মনোভাব নিয়েই আমাদের 


ভ্রাতীয় সংহতি ও এঁকাকে আরও সুদৃঢ় বনিয়াদের ওপর গড়ে তুলতে হবে । 
২৩ মে ১৯৮১ কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী পূর্ব ভারত সংস্কৃতি ও 
ংহতি সম্মেলনের আনৃজ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু একথা 


বলেন । 


বিচ্ছিন্নতারো ধের উপর 
বলিষ্ঠ আঘাত 


এগারোটি আলো আ্লিয়ে এক উদ্দীপনাময় 
পরিবেশে সম্মেলনের উদ্বোধন করে শ্রীবসু বলেনঃ 
অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই সম্মেলন উদ্বোধন 
করছি । আজকে এর গুরুত্ব অপরিসীম । এই 
ধরনের অনুষ্ঠান অন) অনা প্রদেশে এবং আরও 
বেশি বেশি করা দরকার * এর মাধামে পরস্পর 
পরস্পরকে জানার সুযোগ পান । ভাব-ভাবনা- 
চিন্তার আদান-প্রদান ঘটে । ভাষা 
গোঁড়ামির অবসান হয়, জাতীয় সংহতি দঢ হয় 
এবং আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবোধের ওপর 
শবলিষ্ঠ আঘাত হানার সুযোগ ঘটে । 


অত)ত্ত ক্ষোভের সঙ্গে মুখামন্ত্রী বলেন, 
দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি, দেশ স্বাধীন 


ও ধমের এ 


উদ্বোধন অনু্ঞানে সম্মেলক সংগীত 


১৫ জোষ্ট ১৩৮৮ 


মুখ্যমন্ত্রী 


হবার অনেক দিন পরেও বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি - 
গুলি মাথা চাড়। দিয়ে উঠছে। বিভেদের মধ্যে 
একোর কথা বলি, অথচ বাস্তব ক্ষেস্রে সেই 
এঁক্যকেই ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা চলছে। 
আমাদের সঙ্গে অথনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা 
সম্পর্কে মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু ভারতকে 
এঁকাবদ্ধ করার প্রশ্নে কারও কোনো মতান্তর বা 
মতবিরোধ থ[কতে পারে না । আমরা বিশ্বাস করি, 
দেশ খণ্ড খণ্ড হয়ে গেলে দেশের মানুষের কোনো 
কলাণ হতে পারেনা । দেশের সাবিক উন্নতি 
বিচ্ছিন্ন মানসিকতার পরিবেশে গড়ে উঠতে পারে 
না। সুস্থ সংস্কৃতির মাধমে দেশের ছেলে- 
মেয়েদের মনে এক্যবদ্ধ ভারতের চেতনাকে 
আমরা জাগ্রত করে তুলতে পারি£ যেকোনে 
মূল্যে দেশের এতিহ্মণ্ডিত সংস্কৃতি গুলিকে রক্ষা 


( শেযাংশ পরের পৃষ্ঠায় ) 


গশ্চিযবঙ্গে মুষ্টুজারে দরকার চালাতে সকনের 


সহযোগিত। চাই 


১২ মে "৮৯ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীজোতি বসু াটাল বিদ্যাসাগর মাতে এক বিশাল 
জন সমাবেশে বিগত ঢার বন্ছরে বামক্রন্ট সরকারের 
ভুমিকা ও উন্নয়নমূলক কমস্চি উল্লেখ করে বলেন, 
চার বছর আগে এই সরকার প্রতিচ্ঠিত হবার. পর 
প্রতিশ্তি মত দু'বছরের মধ্যে পঞ্চায়েত নিবাচন 
করা হয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্যদের সববিষয়ে 
সহযোগিতা করতে সরকার সবস্তরের আধি- 
কারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তাঁরা গঠন- 
মূলক কাজে এগিয়ে যেতে পারেন । এই সরকার 
কলকাতায় বসে কাগুজে রিপোটের ওপর নি্র 
করে সরকার চালায় না। গ্রামের মনুষের 
বাস্তব রিপোর্টকে গুরুত্ব দিয়ে তাঁরা কাজ পরি- 
চালনা করেন, কারণ এই সরকার গ্রামের মানুষকে 
শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে। 


পৌরসভার ভোট।ধিকার প্রসঙ্গ তিনি বলেন 
যে এই সরকারই প্রথম আঠার বছয়ের ছেলে 


মেয়েদের ভোটের অধিকার দিয়েছে। সারা 
ভারতবষে এর কোন নজীর নেই। সরকার 
এই বয়সের ছেলেমেয়েদের চেতনা বাড়াতে, 


সৎপথে রাখতে, শিক্ষিত করতে ও প্রথম 
থেকেই সৎ নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে চান। 


বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
পৌরসভার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রথম 
বছরে দেড় কোটি টাকা, দ্বিতীয় বছরে ২ কোটি 
ও তৃতীয় বছরে ৭ কোটি টাকা দিয়েছে । যা 
আগে কখনও হয়নি । শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
বিকাশ ঘটাতে, টাউন হল, প্রেক্ষাগৃহ, লাইব্রেরী, 
কমিউনিটি হল নিমাণ করতে এই সরক।র 
বিভিন্ন পৌরসংস্থাকে অথ দিয়ে সাহায্য করেছেন । 
তিনি বলেন, সারা ভারতের ২০০০ পৌরসভার 
মধ্যে প্রায় ১৭০০ পৌরসভায় বার তের বছরে 
কোন নির্বাচন হয়নি । 


ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা হাঙগামা ও নানারকম হিংসাত্মক ঘটনা 
প্রায়ই ঘটছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা হাঙ্গাম। থেকে মুক্ত । তিনি বলেন, এটাই 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রগতিশীলতার পরিচয় ও 
গবের বস্ত ৷ 

পশ্চিমবঞ্গ সরকারের শিক্ষ নীতি বিহ্লেষণ 
করে মুখ্যমন্ত্রী রলেন, দ্বাদশশ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা 
অবৈতনিক করা হয়েছে । বিনামূল্যে শিক্ষ াঁ- 
দের কই দেওয়৷ হয়েংছ। সাড়ে তিন হাজার 


১০৯.০ 


মুখ্যমন্ত্রী 


নতুন বিদাালয় খোলা হয়েছে এবং কিছু 
নতুন কলেজ করা হয়েছে। প্রাথমিক 
জরে মাতৃভাষায় শিক্ষা দৈওয়ার বাবস্থা 
করা, হয়েছে। ইংরাজী বাধাতাম্লক- 


ভাবে পড়ানো হবে ষচ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী 
পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধী ও 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাথা উজ্লেখ করে বলেন যে 


জাতীয় সংহতি রক্ষা করতে হবে 
(প্রথম পৃজ্ঞার পর ) 


করতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গে এগুলিকে রক্ষা 
করতে আমরা আপ্রাণ চেস্টা করছি। টিন্তা- 
ধারার পাথকা থাক৷ সত্ত্বেও, আলাদা সংগ্রাম ও 
র।জনীতি খাক। সত্তেও ভারতকে বিচ্ছিন্ন হতে 
দেব নাঃ --এ ব্যাপারে আমরা বদ্ধপরিকর । 
নিজেদের সংগ্রাম চলবেই, আবার অনাদিকে 
ভারতকে সব সময়েই আমাদের চোখের সামনে 
রাখতে হবে । 

পরিশেষে ভ্রীবসু বলেন, ভারত ভাঙতে 
ভাঙতে তো এখন তিনটে দেশ হয়ে তিন টুকরো 
হয়ে গিয়েছে । যেটা আছে তাকে অন্তত রক্ষা 
করবার সংকল্প আমাদের নিতেই হবে। কিছু 
রাজ। যদি পিছিয়ে থাকে, তাহলে অনা রাজ্য- 
গুলির পক্ষেও এগিয়ে যাওয়।৷ সম্ভব হবে না। 
পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুদিই তাদের টেন রাখবে। 
আমাদের দেশ মানে তারত। ভারতকে ভাল- 
বাসতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে । এক/বদ্ধ হয়ে 
জাতীয় সংহতি গড়ে তুলংত হবে । 


জাতীয় এঁক্য ও সংহতি রক্ষার 
সম্মেলন 
পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধ- 
দেব ভট্টাচার্য সভাপতির ভাষণে বলেন, বর্তমানে 
জাতীয় সংহতির বিপদ বাড়ছে । আমরা এঁক্য 
ও জাতীয় সংহতিকে রক্ষার পক্ষে । গ্রক।কে 
আরও দুঢ়ু করবার জনা এবং এই একাবোধ 


প্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে দ্রুত ছড়িয়ে দেবার. 


জনাই এই সম্মেলনের আয়োজন । 

সম্মেলনের তাৎপর্য ঝ্/খ্যা করে তথ্য মন্ত্রী 
বলেন, দেশের চারিদিকে অশান্তি-অবিশ্বাসের 
আগুন ভ্বলছে। এই আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। 
গত তেত্রিশ বছরে জ।তীয় সংহতি কখনও এভাবে 
[বিপন্ন হয়নি। এক ভারত, এক ভারতবাসী 
হিসেবে থাকতে পারব কিনা বিভিন্ন মানু'ষর মনে 


তাঁরা চেয়েছিলেন ম।তুভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ৷ 
সমীক্ষায় দেখা গেছে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 
শতকরা পঁচানব্বই জনই বাংলাভাষার মাধামে 
লেখাপড়া করেছেন ॥ এই সরকার মাধ্যমিক 
পরীক্ষায় যাঁরা দশ পনের জনের মধ শ্বান পান 
তাঁদের পূরস্কৃত করার বন্দোবস্ত করেছে । গণ- 
টোকাট্ুকি বন্ধ করে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিক 
অবস্থাও ফিরিয়ে আনা হয়েছে? 


গত ৩ এপ্রিল বাংলা বক্দ্ধর দিনে দাঙ্গা- 
হাঙ্গামার তীব্র নিন্দা করে মুখ্যমন্ত্রী এই 
সরকারের সুষ্ঠ পরিচালনার ব্াপ।রে সকলের 
সহযোগিতা কামনা করেন। 


এই সন্দেহ উ*কি দিচ্ছে। কিছু মানুষ দেশকে 
ছিন্নভিন্র' করতে চায়, অধিকাংশ মানুষ চান এঁক্য 
বজায় রাখতে ॥ পশ্চিমবঙ্গে এত ভাষা-ধর্ষ-বর্ণ 
সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন তাঝাদী আন্দোলনকে আমর। রুখতে 
পেরেছি । তার ওপরে ভরসা করেই গোটা দেশের 
প্রতি আমরা দায়িত্ব পালন করতে চাই। 


সাআআজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে ব্রিপুরার 


তথ্যমন্ত্রীর সতর্কবাণী 


ত্রিপুরার তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীঅনিল 
সরকার বলেন, ত্রিপুরার সাম্প্রতিক ঘটনায় 
প্রমাণিত হয়েছে যে* গোটা পৃবঞ্চলের বিভিন্ন 
অসুস্থ আন্দোলনের মাধ্যম একা ভাঙার চন্রান্ত 
চলছে । এর পেছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী 
উদ্কান। সারা দেশেই এই চক্রান্তের প্রবণত! 
লক্ষ) করা যাচ্ছে । তাই এই সম্মেলন গোটা 
দেশের পক্ষেই জরুরী । এই ডাক ছড়িয়ে পড়.ক 
আসমৃদ্রহিম্নাচল। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্ভোগ অভিনন্দন- 


যোগ্য- বিহারের রাষ্রমন্্র 


বিহারের রাম্ট্রমন্ত্রী শ্রীণ্যামেল নবী বলেন, 
আমরা বিভিন্ন ভাষাভ।স্বী হলেও আমরা যে 
ভারতবাসী এই বোধকে জাগ্রত করতে হবে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগ অভিনন্দন- 
যোগ্য । অ।মি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আগামী বছরে 
আমদের রাজে)ও এ ধরনের সম্মেলন করব। 


জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করবে 
-ওড়িশার সংস্কৃতি মন্ত্রী 


ওড়িশার সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীধৃগলকিশোর পষ্ট- 


নায়ক বলেন, এ ধরনের সম্মেলন জাতীয় সংহাতি- 
কে শক্তিশালী করবে ॥ 


প্রদর্শনী, আলোচনা সভাঃ চলচ্চিত্র, 
সাংক্কুৃতিক অনুষ্ঠান সপ্তাহব্যাপা অনুষ্ঠানের 
অঙ্গ। 


পশ্চিমবঙ্গ 


বিদ্রোহী কবি কাজী নজরল ইসলাম যে গণসংগীতের পথিকুৎ এ. 


বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই । কারণ তাঁর পৰে কোনও সংগীত- 
কারের সংগীতে শ্রেণী সংগ্রাম অথবা শ্রমিক শ্রেণীর ভাবাদশ ও চিন্তা 
চেতনার প্রকাশ ঘটেনি, এ বিষয়ে তিনিই ছিলেন অগ্রগামী । বিংশ 
শশ্াব্দীর দুই দশকের যে সময়কালে বঙ্কিমচল্দ্রঃ ভি, এল, বায়, রবীন্দ্রনাথ 
অতুলপ্রসাদ প্রমুখেরা দেশের পরাধীনতার শৃস্বল মোচনের দৃঢ় সংকল্প 
যখন দেশপ্রেম ও জাতীয়তা বোধে উদ্দ্ধ একের পর এক সংগীতের 
মাধমে তৎকালীন বাংলা দেশে তথা সমগ্র ভারতে প্লাবন বইয়ে 'দিজেন 
তখন নজরুল ইসলাম সাম্রাজ্যবাদী বটিশ শাসক ও তার শোষণ নিপী- 
ডুপের বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষকের সংগ্রামগুলিকে তাঁর সংগীতের মাধ্যমে 
বলিষ্ঠ ভাবে র্লুগদান করলেন এবং জনমনে এক নতুন চেতনার স্থৃষ্টি 
করলেন । শোষক ও শোষিতের এই শ্রেণী দ্বন্দ্বমূলক পরিপ্রেক্ষিত 
সংগীতগুলিই তাঁকে গণসংগীতের পধিরুৎ রূপে প্রতিষ্ঠিত 'করেছে। 

রাজনৈতিক, অথনৈতিক ও সামাজিক নানা বৈষম্য, অনঠায়, অত্যাচার, 
শোষণ থেকে উভ্ভৃত শ্রমিক ক্লুষক মেহনতী জনসাধারণের বিভিন্ন সংগ্রাম 
থেকে উপাদ।ন সংগ্রহ করে তার সারবস্তা ও মহত্বকে বৈশিস্ট্যপূর্ণ করে 
তোলা এবং বাস্তব জগতে মানুষ প্রতিনিয়ত যে সংঘাত ও সংঘর্ষের 
সম্মুখীন হচ্ছে তাকে শৈরিক রাগদান করাই গণসংগীতের অবশ করণীয় 
কাজ। শ্রমিক ক্লুষক ও জনগণকে সহজে আরুষ্ট করা ; তাদের চিন্তা- 
চেতনার উপর স্থায়ী ভাবে দাগ কাটা; জনগণকে প্রাতিবিপ্রবী শন্তুর 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রেরণা জোগানো "ও উদ্বদ্ধ করাই প্রধানতঃ 
গণসংগীতের সর্ত স্বরাপ। ংগাতের এই সর্ত আন্ধ্যজনক: ভাবে 
নজরুল সবপ্রথম প্রণ করেছেন-_ তাইতো তিনি গণসংগীতের পথিকিৎ । 

নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে সাম্যবাদী ভাবধারা এবং 

তার ফলশ্রতি হিসাবে গণসংগীতের সৃষ্টির মূলে যে রুশ বিপ্লবের প্রভাব 
ছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে 
প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ঘটনা তাঁকে যে খুবই. উদ্দীপিত করেছিলো 
তা তাঁর রচিত অনেকগুলি সংগীতের মধো প্রকাশিত হয়েছে 


“তোরা সব জয়ধ্বাম' কর ! 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর! 
এ নৃতনের কেতন ওড়ে 
কাল-বৈশাখীর ঝাড় 1% 


বিশ্বে নবগঠিত সমাজতান্তিক রাষ্ট্রের জন্মলাভে তিনি উল্লসিত । 
অত্যাচারী জারতন্ত্রকে পরাভূত করে শ্রমিক শ্রেণী ষে বিজয় এজন করলো 
এবং যার বাতা দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়লো,ও সমগ্র মেহনতী মানুষের 
মনে এন্ড বজুশিখার মশাল ভ্বেলে দিলো, নজরুলের এ সংগীতের প্রতি 
ছগ্রেছক্লে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয, তিনি উল্লসিত হয়ে 
শুমিয়েছেন দেশে দেশে বিপ্লবের আগমন বাতা__ 


"আসছে নবীন, জীবনহারা অসুন্দরে করতে ছেদন ॥ 
এই ভাবে তিনি শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখলেন 
আরও অনেক গণসংগীত--ষার মধ্যে কারার এ লৌহ-কপাট”॥ গকল 


বলি 


পরা ছিল ॥ "ওরে ধ্বংস পথের যাশ্রীদল !/ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল* 
“চল্‌ চল্‌ চলু/ উরে গগণে বাজে মাদল, ॥ 'ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কসে 
লাঙ্গল] আমরা ) মরতে আছি--ভাল করেই মরবো এবার চল্' “জাগো 
নারী, জাগো বাহনশিখা' ইতাদি। এর মধ্যে কারার এ. লৌহ-কপাট,ঃ 
সংগীতটি বীরত্বযব্যাঞ্জক ও বলিষ্ঠতায় অদ্বিতীয় । আজও এই গান সমগ্র 
মেহনতী মানুষকে সমভাবে অনুপ্রাণিত করে। ভারতবর্ষে কমুনিষ্ট 
পাটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাত। কমরেড মুজফ.ফর আহমদের অনুরোধে 
নজকুলই ১৯২৬ সালে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক সংগীত এর 
€ ইন্টার ন্যাশন।ল ) অনুবাদ করেন “অন্তর-ন]াশনাল সংগীত' নাষে, যার 
প্রথম কয়েকটি লাইন-_ 

জাগো 

জাগো অনশ্ন-বন্দী উঠরে যত 

জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত.॥ 

খত অত্যাচারে আজি বজ্রহ!নি 

হাঁকে মিপীড়িত-জন-মন মধিত বাণী, 

নব জনম লভি অভিনব ধরণী 

ওরে এ আগত 1॥% 

এ ছাড়া তিনি শ্রমিকের রক্তে রজিত লাল নিশান উদ্ধে তোলার. মহান 
কর্তব/কে ওরুত্ব দিয়ে 'রেড ফ্লযাগ' গানের অনুসরণে মিম্নোস্ত সংগীতটি 
লেখেন" 

*ওড়াও ওড়াও লাজ নিশান। 
দুলাও মোদের রক্ত পতাকা 
ভরিয়া! বাতাস জুড়ি বিমান ।” 

এখানে বিশেষ লক্ষ)ণীয় যে লাল নিশান 'ওড়াবার আহ্বান জানিয়ে 
তিনি. নিজেকেও একজন, শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত বলে ঘোষণ! করছেন । তাইতো 
তাঁকে দেখা যেতো বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনে, ধর্মঘটে, শ্রমিক বস্তিতে 
এবং পাশাপাশি কুষকদেরও সংগ্রামের মাঝে । তিনি এই সব সংগ্রামের 
মধ্যে থেকে যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তেমনি তাঁর সথচ্টির মাধ্যমে 
শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন। ১৯২৪ সালে 
হুগলীতে অবস্থিত হুকুমচাঁদ জুট মিলের ধর্মঘটী শ্রমিকদের হিন্দি খাংলা 
মিশ্রিত সংগীত রচন। করে. শুমিয্লেছিলেন এবং এ একই ভবে তিনি জন- 
সন নিকলসন, টিট।গড় পেপার মিল, নদীয়া জুট মিল প্রভৃতি কলকারখানার 
শ্রামকদের লড়াইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে গণসংগীতের মাধামে তাদের 
অনুপ্রাণিত ও উদুদ্ধ কঃরছিলেন। এটা গ্রীতিহাসিকভাবে সত) যে 
সংগ্রামের মধ্যে নিজেকে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত করতে না পারলে সার্থক 
গণসংগীত সৃষ্টি করা সম্ভব নয় । বিভিন্ন সংগ্রামে অংশীদারিতের মধ্য 
দিয়েই নজরুল ইসলাম গণসংগীত সৃষ্টির চ|বিকাঠিটি খুঁজে পেয়েছিলেন 
এবং তারই সাহায্য একের পর এক স্থভ্টির জোয়ারে জনগণকে ংগ্রামী 
চেতনায় উদ্বোধিত করেছিলেন ৷ 

'পরিশেষে, অতি বিনম্রচিত্তে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি ষা কিনা এই 
নিবন্ধের গ্ষেক্্পে অপ্রাসঙ্গিক হবে না ললেই মনে. করি । আমার অতি 
শ্রদ্ধেয় অগ্রজস্থানীয় কোনও কোনও সাহিতাক নজরুল ইসলামের “দুগম 
গিরি কান্তার মরু' সংগীতটিকে গণসংগীত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। 
কিস্ত অমি বিনীতভ্ভাবে নিবেদন কর্তে চাই যে এ ছংগীতটিকে গন" 
সংগীতের পর্ণায়ে না ফেলে দেশাছুবোধক বা জুতীর াবোদ্দীপক সংগীত 
এক পর্যায় নয়। পথসংগীতে তল ওই সংশাতটিন মধো 
সম্পূর্ণভাবে প্রণ হস নি, বদিও এর সাম্াজাবাদ বিরোধী একটি ভুমিকা 
আছে। "দুগম গিরি কান্তার মরু তে সাগ্রাজবাংদর বিরুদ্ধে মূলতঃ 
জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত কর!র প্রচেত্টা হয়েছে, যা কিনা গ্রণসংগীতের 


সঠিক ধর্ম নয়? এ বিষয়ে বিশদ জালোচনার অবকাশ আছে যা পরবতী- 
কালে কখনও করা ঘেতে পারে । 


জাত 


৯৬৯৯ 


গণ্চিমবন্্ে ইংরাতী শিক্ষা নিয়ে বিতক £ 
অমি থেয়ন (দেখেছি -ডঃ ডি. পি. পট্টনায়ক 


পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার সমস্যা অন্যান্য ভাষাভাষী 
রাজ) সমূহে ইংরেজি শিক্ষার সমস্যা থেকে পৃথক নয় । কিছু 


কিছু লোকের এখনও বিশ্বাস ভারতবষে ইংরেজি বিদেশী ভাষা 
নয় : ইংরেজি ভারতায় ভাষা এবং প্রায়শঃই দ্বিতীয় ভাষা 
নিশ্নস্তরের প্রাথমিক 
শিক্ষার দিকে তাকালে দেখা যাবে শিক্ষকের জ্ঞান অত্যন্ত 
সীমিত্র, শিক্ষার উপকরণ অপর্যাপ্ত এবং শিক্ষা প্রণালীও 


হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে । 


সেকেলে । 


ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হবে কিনা, দেওয়া হলে তা শিক্ষার 
কোন স্তরে শুরু হবে এবং শিক্ষার কোন উদ্দেশ্য সাধনে 
ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হবে পশ্চিমবঙ্গে এটা জিজ্ঞাস্য নয়। 
কোন ভরে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হবে সে সম্পকে সারা 
পৃথিবীর মনীষীরা চিন্তা ভাবনা করছেন । এ বিষয়ে গবেষণা" 


লব্ধ কয়েকটি ফলাফল পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। 


শৈশবে দুইটি ভাষা আয়ত্ত করার কার্যকারিতা সম্পকে পৃথিবীর 


বিশেষক্ঞগণ একমত । বিশেষক্তগণ এ বাপারে-ও প্রায় 
একমত যে ৬ থেকে ৯ বছরের শিশুদের রীতি মাফিক শিক্ষা 
দানের আগে এবং রাঁতি মাফিক শিক্ষা দান শুরু করার 
সন্ধিক্ষণে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা উপযোগী নয়। বয়ঃসন্ধি কালের 
দুইটি ভাষা শিক্ষার রূপ শৈশব কালের দুইটি ভাষা শিক্ষার 
রূপের মধ্যে গুণগত পার্থক্য দেখা যায়। এংগেল (১৯৭৫) 
শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা, শিক্ষা দান উপযোগী গ্রহণযোগ্য সময়ের 
লক্ষণগুলি সংক্ষেপে বলেছেন “লাদো (১৯৬৪ ) লক্ষ্য করেছেন 
যে ইস্কুলে যাওয়ার আগে শিশুরা মাতৃভাষার মতই একটি 
ভাষা শিখতে পারে । লাভালে (১৯৭৩ ) “ফরাসি শিক্ষারত 


৩৯ জন ইংরেজি ভাষী ছেলেমেয়েকে জেনেভায় পরীক্ষা 
করেছিলেন। বয়স্ক ছেলেমেয়েদের তলনায় স্কুলে যাওয়ার 
আগের ছেলেমেয়েরা নতুন ভাষায় আরো সুন্দর কথাবাত্তা 
বলতে পারে। অপরদিকে তিনি লক্ষ্য করেছেন মে ছেলেমেয়ে- 
দের জ্ঞানের বিকাশের মধ্যবতাঁ অবস্থায় প্রমাণিত হয়েছে, 
তাদের পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা শেখা কম্টসাধ্য : হয় তারা এ 
ভাষায় কথা বলতে চায় না অথবা এ ভাষায় তারা সম্পূর্ণ 
বাকা গঠন না করে অসমাপ্ত কথা বলে। কিন্ত, ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষার শুরুতে অথবা নিয়ম-মাফিক শিক্ষা শুরুর আগে 
( আনুমাণিক নয় থেকে বারো বছরের মধ্যে ) দ্বিতীয় ভাষায় 
দূত কথাবাতণ বলতে পারায় উন্নতি ঘটতে দেখা গেছে । জ্টেম 
(১৯১৩ ) সুইডেনের ছেলেমেয়েদের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে 
ইংরেজি শিক্ষা প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য ভাবে একই তথা দিয়ে 
ছৈন। তিনি দেখেছেন, সাত বছরের ছেলেমেয়েদের ত.লনায় 
এগারো বছরের ছেলেমেয়েরা বেশি তাড়াতাড়ি শিখতে পারে : 
বোধশস্তি ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে তারা দ্রত। গিলস ( ১৯৭১৯ ) 
অনুমান করেন যে দুইটি ভাষা শিক্ষা দানের পদ্ধতির ব্যাপারে 
শিশুর ধারণ ক্ষমতার উপরই ভিত্তি করে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার 
উপযুভ্‌ সময় স্থির করা যায়ঃ তিনি ভবিষ্যদ্বানী করেন যে 
মাতৃভাষা শিক্ষার আগে শিশু দুইটি ভাষার মধ্যে যতটা বাধার 
সম্মুখীন হবে 0৭ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এ সময়ের পরে 
ততটা বাধা সে পাবেনা।” 


একথা অনন্বীকার্য যে, দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদানের ব্যাপারে 
গবেষণা মূলক তথ্য সীমিত প্রয়োজন মেটায় । কিন্তু আমাদের 
প্রস্তুতি, ক্ষমতা, ভাষা ও শিক্ষার অবস্থা এবং এ বিষয়ে 
গবেষধণালব্ধ উপরের যাবতীয় ত্যের কথা বিবেচনা করে 
প্রথমিক স্তরের পরে ইংরেজি ভাষা শিক্ষদানের পদ্ধতি বেশী 
যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। 


সরগরম 


তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কমীঁদের 
বাষিক সভা 


তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের স্টাফ ' ওয়েলফেয়ার 
ক্লাবের বাষিক সাধারণ সভা গত ২৫ এপ্রিল 
কলকাতার শিশির মঞ্চে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে 
অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। শ্যামল মৈত্র তাঁর ৮ 
পৃষ্ঠা ব্যাপী সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে কর্মচারীদের 
সাংস্কৃতিক জীবনে অফিস ক্লাবের গুরুত্ব সম্পকে 
অ!লোচনা করেন এবং বিগত বছরে সুস্থ 
সঃস্কতি চর্চার ক্ষেত্রে ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রেম- 
চন্দ শতকর্ষ উদ্যাপন, “বিচ্ছি্নতাবাদের সমস্যা 
এবং “মাতিভাষার মাধামে শিক্ষ। বিষয়ে বিতক 
অনুষ্ঠান, সপ্তপনী পত্রিকা প্রকাশ প্রমুখ নানাবিধ 
কৃতিত্রপৃর্ণ কার্যকলাপের উল্লেখ করেন। সম্পা- 
দকীয় প্রতিবেদনটি বিভিন্ন সদস্যের আলোচনার 


চে 


পর সর্বসম্মতিভ্রমে গৃহীত হয় এবং আগামী 
বছরের জনা ধীরেন্দ্রনাথ দশ্তঃ বিনয়রতন 
চৌধুরী, শ্যামল মৈত্র, দুলাল মিন্র ও আবদুর 
রশিদ যথাক্রমে সভাপতি, সহ সভাপতিঃ 
সম্পাদকঃ যুগ্ম সম্পাদক ও কোষাধাক্ষ পদে 
এবং কাযনিবাহক জদসা হিসাবে অলোক রায়, 
জয্নস্ত সরকার, বাসন্তী গুহঠ|কুরতা, পলাশ 
মজুমনারঃ অশোক দে, সম্পদ নায়ক ও শকুন্তলা 
চন্র্বত সবসম্মতভাবে নিঝচিত হন । বিদায়ী 
সভাপতি ভবতোষ তপাদার'বিগত বছরের সফল 
প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন । 


সভার শেষে উৎপল দত্ত পরিচালিত, প্রাক- 
স্বাধীনতা গর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পট- 
ভূমিতে রচিত, মুক্তি প্রতীক্ষিত বশাখী মেঘ 
চলচ্চিন্রটি প্রদশিত হয়। 


যুব উৎসব ১৯৮১ 


গত ১৪ ও ৯৫ ফেব্রুয়ারি ৮১ বাঁকুড়া 
জেলর রোল হাই স্কুল মাঠে ইন্দাস ব্লকের যুব 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । ১৪ ফেন্ুয়ারি সকাল 
১:্টোয় রোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সূফী মুজিব 
আমযেদ পতাকা উত্তোলনের মধো দিয়ে উৎসবের 


সুচনা করেন। উৎসবে ১৫০ জন ক্রীড়া গ্রতি- 
যোগী এবং ১৩৬ জন সাংস্কতিক প্রতিযোগী 


অংশগ্রহণ করেন। 


উৎসবের শেষ দিন সঞ্জয় পলঙ্গার বিতরণী 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ৩ আনিসুর 


রহমান । প্রধান অতি ছিলেন লিধানসভার 


স্থানীয় সদসা ব্দন বোল! 


পশ্চিমবঙ্গ 


“বিদ্রোহী, কবিতা নজরুল ইসলামের শেঠ কবিতা নয়, সবাধিক 
প্রচারিত কবিতা । কিন্ত এটি তাঁর কাব্যজীবনের মেনিকেস্টো বা ইস্তাহার 
এই কবিতার একটি পংস্তি, শুধু এই কবিতার নয়, তাঁর বিদ্রোহী কবি- 
সত্তারও প্রাণকেন্দ্র £$ "আমি জাহান্নমের আগুনে বসিয়া হাসি পৃজ্পের 
হাসি ।'_- রুটিশ শাসিত তখনকার পরাধীন বাংলাদেশের জীবন-_ সেতো 
জাহান্নমের অর্থাৎ নরকের জীবন। তারই অগ্নিদাহে বসে তিনি কবিত। 
বুচনা করেছেন । নজরুলের কবিমানস এরই প্রেক্ষাপটে গড়ে ওভা ব্যক্তি 
জীবনের মর্মভ্রালা ৷ 

১৯০৫ খুষ্টাব্দে রুটিশ সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্তে যখন বঙ্গতঙ্গ করা হয় 
তখন নজরুলের ছয় বৎসর বয়স। বধ'মানের এক অগ্যাত গ্রামে প্রায় 
নিঃস্ব পরিবারে পিতৃহীন নজরুল পড়াশুনার চাইতে জীবিকার তাগিদে 
অনেক বেশি বাস্ত। কখনো স্কুলে পড়া, কখনো গাঁয়ে লেটোর দলে গন 
বাঁধা, ও ঘুরে বেড়ানো, কনো রুটির দোকানে কাজ করা॥ কিংবা রেলের 
গার্ড সাহেবের বাবুচি হওয়া -4 এইভাবে নিয়ত জীবনযৃদ্ধ নজরুল ক্রমশঃ 
বড়ো হয়ে উঠেছেন। আর সারাদেশে তখন ওপনিবেশিক সান্্রাজাবাদী 
ইংরেজের শোষণ ও শাসন ভারতবাসীর জীবনযান্রী দুবিনহ করে তুলছে । 
১৯ শতকের শেষদিক থেকেই শিক্ষিত বাঙালীর মোহভঙ্গ হয়েছে, ইংরেজের 
স্বরূপ তারা বুঝতে পারছেঃ বঙ্গভঙ্গ তা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল । 
এই সময়েই সন্তাসবাদী আন্দোলন তার সশস্ত্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। 
ইংরেজও চরম প্রতিহিংসায় দমন পীড়নে উদ্দাম হয়ে উঠল । বাঙালী 
যুবকে জেলখানা ভরে গেল, অসংখা যুবক ফাঁসীর মঞ্চ জীবনের জয়গান 
গেয়ে গেলেন। আন্দোলনের চাপে পড়ে বঙ্গভ রদ করতে হলেও, ইংরেজ 
আরো শক্ত হাতে নিাতন ও নিপীড়ন শুরু করে দিল। বিপ্লবী আন্দো- 
লনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হল। তখনকার প্রধান রাজনৈতিক 
দল কংগ্রেসও দিশেহারা হয়ে পড়েছে । এমন সময়েই, ১৯১৪ খঙ্টাব্দে, 
প্রথম বিশ্বধুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে বাঙলীর আন্দোলন থমকে গেল৷ বড় 
লাতের আশায় জাতীয় কংগ্রেস যুদ্ধের সময় ইংরেজকে সাহাযা করতে 
এগিয়ে এল । সারাবিশ্ব জুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে পরাধীন ভারতের 
প্রতাক্ষ কোন যোগ ছিলনা । কিন্ত পরাধীন, দেশের দুর্ভ।গাঃ সৃদ্ধ 
মিটলে দে গরোক্ষে এই যুদ্ধের বিষময় ফলগুলি পেতে শুরু করল। 
অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারী, দ্রব্যমূল/র্দ্ধিৎ নৈরাশা, দেশের মানুষের ওপর 
প্রচণ্ড প্রভাব ফেলতে লাগল । মন্টেগু-চেনসকোড শাদন সংস্কারের 
€১৯১৯ ) ভাঁওতায় ইংরেজ কংগ্রেসকে তুষ্ট করতে চাইল; কিন্তু কিছু 
দিনের মধ্যেই এঁ ধাপ্পাবাজি ধরা পড়ে গেল, কংগ্রেস এর প্রতিবাদে মুখর 
হয়ে উঠল । দেশব্যাপী আবার প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হল। ইংরেজ 
কুখ্যাত "রাউলাট আ্যাক্টের' (১৯১৯) দ্বারা তার শাসনের নগ্নরূপ প্রকাশ 
করল । বিনাবিচারে বন্দীদের ওপর অকথা অত্য।চার, সংবাদপত্রের 
কণ্ঠরোধ, মিছিল মিটিং নিষিদ্ধ করে, সবাই নিবিচারে হয়ে যেতে 


৮০৩১ 


লাগল । এই সময়েই ( এপ্রিলঃ ১৯১৯ ) পাঞ্জাবের জালিয়।ন ওয়ালাবাগে 
নিরস্ত্র জনতার সমাবেশে গুলি চালিয়ে ইংরেজ জহ্লাদের নিষ্ঠুরতার দেখাল। 
সমগ্র দেশ শিউরে উঠল । ভেতরে ভেতরে গুমরে মরলেও শাসনের 
অত্যাচারের ভয়ে কেউ কিছু. বলতে সাহস করলনা। রবীন্দ্রনাথ তখনই 
পাঞ্জাব ছুটে যেতে চেয়েছেন, মোহনদাস গান্ধী তাঁকে বারণ করলেন, 
সারাদেশের মক মানুষের হয়ে রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ করলেন ইংরেজ 
প্রদত্ত 'নাইটহুড' পরিতা।গ করে । 

বিশের দশকের শুরুতেই মোহনদাসের নেতৃত্বে সারাদেশব্যাপী অস্হ- 
যোগ ও সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে গেল। আছঙেদাসাদে সতাকলে ধর্মঘট হল, 
যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনে সারাদেশ প্রতিবাদে হরতাল পালন 
করল, ছান্রধমঘটঃ বয়কট - ভারতবর্ষ প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল । 
আবার রুটিশের জেলখানাগুলি ভরে গেল, জেলবন্দীদের ওপর অকথ্য 
অত্যাচার চলল, ঝরিশাল, ফরিদপুর জেলে নির্খম অত্যাচার ও তার গ্রতিবাদে 
জেলবদ্দীদের জেলের ভেতর আন্দোলন ও অমশন-_. শাসনের নিষ্ঠুর 
অত্যাচারের প্রতিবাদে সমগ্র দেশে উন্মাদনার বিচিত্র রূপ । নতুন করে, 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আব!র শুরু হন । 

কবি নজরুলের ব্যত্িদ্জীবন বেড়ে উঠছে এই উন্মাদনার মধোই, 
ইংরেজর অর্থনৈতিক শোষণের ভয়ঙ্কর পরিণাম গ্রামবাংলার এক নিঃস্ব 
পরিবারে, ঘে বাড়িতে প্রথম পুন্র-সন্ত/নের নাম রাখত হয় দুঃখী মিঞা ! 
দেশের উত্তাল ঢেউ বধ মানের দুরুলিয়া কিংবা সিয়ারশোলের বৃকেও আঘাত 
হেনেছে । দশম শ্রেণীতে পড়বার সময়েই একদিকে জীবিকা ও অনা দিকে 
যুদ্ধের উন্মাদনা ও লড়াইয়ের প্রস্তুতির জন্য, নজরুল রূটিশের ৪৯ নম্বর 
বাঙালী পল্টনে নাম লিখিয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে চলে গেলেন যুদ্ধে । প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ যেমন একটি প্রচণ্ড ঘটনা, তেমনি এই সময়েই আরেকটি ঘটনা 
বিশ্ব য় আলোড়ন তুলল। রাশিয়ায় বলশেন্ডিক আম্দোলন ও ১৯১৭ 
খ্ু্টাব্দের নভেম্বর বিপ্রব। সবহারা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জারের 
অত্যাচার থেকে মুক্তি ও মুক্ত রাশিয়ায় সম।জতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা । 
এর অতি সন্নিকটেই যুদ্ধশিবিরে থাকাকালীন নজরুল এই খবর গোপনে 
রাখতেন এবং লালফৌঞ্জের বিজয় অভিযানে নিজে উল্লাসে ফেটে পড়তেন । 
সর্বহারা মানুয়ের 'এই সাফল্য তিনি উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন, তাঁর “ব্যথার 
দান" গল্পে নায়ক দারা এই লালফৌজে যোগদান করে ব্হত্তর জীবনের 
আস্বাদ পেয়েছে । 

বিশ শতকের গোড়াকার এই পরিস্থিতিতে বাংলা সাহত্যে নজরুলের 
আবিভভাব। বাংলাদেশের তদানীন্তন পরিস্থিতি ও নজরুংলর বাক্তিজীবনের 
প্রস্ততি-- এই জয়ের প্রেক্ষাপটেই নজরুলের সাহিত্য বিচার করতে হবে। 
নজরুল যথন কাবাযরচনাম্ম কলম ধরেছেন তখন বাংলাসাহিত্যে অপ্রতিহত 
প্রভাবে বিরাজ করছেন রবীন্দ্রনাথ । তান রাজপিংহাসনের উচ্চাসন থেকে 
বারবার নেমে আসতে ঢেয়েছেন জনতার মাঝে ঃ সেই জীবনের রুদ্ধস্থাস 
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তাঁকেও বিচলিত করেছে । নিজীব, হীনবাীয বাঙালী জীবনের অসহায়ত। 
তাঁকে পীড়িত করেছে, বঙ্গ আন্দোলনে নিজে গান বেধে জনতার 
আন্দোলনে সামিল হয়েছেন, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা সবার জান! ।. 
ঘৃদ্ধের প্রান্কালীন 'সবুজপন্্র” পন্রিকায় যৌবনকে তিনি চিরজীবী আখ্যা দিয়ে 
তাকে রাজটিকা পঞ্াতে চেয়েছেন, হতবীর্য আধমরাদের ঘা মেরে ঝাঢাবার 
প্রার্থণা করেছেন । সবুজপন্ের প্রথম সংখার সম্পাদকীয়তে এই মূল্যহীন 
অস্গারত্বের কথা তোলা হয়েছে। নিজের জগতের পরিমঙলের মধ্যে 
এগুলি না পড়লেও সমসাময়িক জনজীবনের এই নতুন প্রাণস্পন্দনে সামিল 
হবার চেষ্টা করেছেন নিজে, “এবার ফিরাও মোরে? কিংবা পরবতী 
*এঁকতানঃ কবিতায় যে আকাস্থা রূপ পেয়েছে । নিজে যা পারছেন না তার 
জনা বিচলিত হচ্ছেন, নতুন সম্ভাবনাময় কবির প্রতাশা করছেন" মাটির 
কাছাকাছি থেকে নতুন যে কবি মক মানুষের ন্লান বেদনার কথা। উৎ- 
পীড়িত জনগণের ব্যথার কথা কাব্ে লিখবেন । 


অথচ তখনকার কোন কবির কাব্যেই তা পাওয়। যাচ্ছে না । তাঁদের 
বেশির ভাগই রবীন্দ্র সৌর জগতের আশেপাশেই ক্জীণভাবে প্রদন্ষিণ করেছেন 
এবং স্বভাবতই বিরাট প্রতিভার কাছে হাঞিয়ে গেছেন। সারাদেশব।াপশ 
যখন এই ভয়ঙ্কর পরিবেশ এবং বাঙালী যথন ফেটে পড়তে চছচছে 
বিক্ষোভে. তখন রবীন্্রানুসারী এই কপিরন্দ ( সতোন্দ্রনাথ, স।বিশ্রীপ্রসম, 
করুণানিধান, যতীন্রমোহন বাগচী, কিরণধন, কুমুদরঞ্জনঃ কালিদাস রায় ) 
তা থেকে মুখ ফিরিয়ে গৃহের সুখ ও প্রেম» পক্তলীজীবনের ফেচ্েআজা 
আনন্দ, গাহস্থাপ্রীতি১ও গৃহগত প্রাণের সুখে বিভোর হচ্ছেন। তার 
মধ্যে সতোন দত্ত ও কিছু অংশে সাবিত্রী প্রসন্ন জ;তীয়তার রোমান্টিক 
চিন্তায় আবদ্ধ হয়েছেন এবং মধাবিস্তসূলভ ১৯ শতকীয় ভাবনায় 
দুলেছেন। সত্যেন দত্তের ছন্দের দোলা তাঁকে রবীব্রনাথ খেকে একট, 
স্বতন্্র,করলেও, সবাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই হারিয়ে গেলেন । 


এই সময়ের দুজন কবি, মোছিতলাল ও ষতীন্দ্রনাথ সেনপ্ত, ভাবনার 
ভগতে একটু নতুনত্ব নিয়ে এলেন। দুজনেই রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড প্রভ।ব 
থেকে আত্মমুক্তি ঘোষণা করলেন । মোহিতলাল রবীন্দ্র-বিরোধিভা করতে 
গিয়ে পঞ্চেদ্দ্িয়ের প্রপীপ স্বালিয়ে তগ্জরধমী দেহবাদী হলেন, রবীন্দ্রনাথের 
আত্মাকে অস্বীকার করে তিনি দেহের সীমানাকেই মে:ন নিলেন । যতীন্দ্র- 
নাথ রবীন্দ্রনাথের সত।শিবসগুন্দরের ধারণাকে প্রতিবাদ করলেন, আনন্দ” 
বাদের পরিবর্তে প্ুুঃখবাদ' বড় করে তুললেন। জীবনে আনন্দের চাইতে 
দ্ুঃখই যে বড় তা দেখালেন, সেই সঙ্গে দুঃখীমানযষের বেদনার কথাও 
বললেন। সে যুগে যতীন্দ্রনাথ জনমানসের অনেক কাছ।কাছি আসতে 
রেছিজেন। তার প্রকাশের গদাধ্ী স্বচ্ছতা, চমক ও ভাবনাব বৈতিষ্তা 
বাংলা কাব্য নতুন স্বাদ এনে দিল । ফিল্ত এসব ভাবনা ইতে। রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিপক্ষ হিসেবে, জনগণের প্রাণের কথা সে যুগের প্রেক্ষাপটে কোথায় ? 
মানুষের সবাংশে দুঃখের কথা বললেও, সে দুঃখের মূল কোথ'য়, কিংবা 
সেই অতাচারীর স্বরূপ কি, কিংবা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদই বা কোথায় ? 
এসব কথাই তে। তখন সারা বাংলার জনগণ প্রাণের গভীর খেকে বলতে 
ঢাইছেন। 

আত্মাডিমানী মোহিতলাল জনতার প্রাণকে স্পর্শ করতে পারলেন না। 
যতীন্দ্রনাথ দুঃখীবাদী হতে গিয়ে নৈরাশাবাদী হয়ে পড়লেন । আহিতলাল 
ক্রমশঃ আনন্দ, সতা, সুন্দরের পূজারী হয়ে পড়লেন ॥ সত সুন্দরের ছদ্ম- 
বেশে হয়ে পড়লেন রক্ষণশীল ও প্রাদেশিক । যতীন্দ্রনাথ, “মরীচিক।* 
'মরুশিখার অরুত্রালা আতক্রম করে খন্রযামা কি এনিশান্তিকা'য় সহজ 
সুন্দর জীবনের আনন্দের অনুধ্যানে নিজেকে বিসর্জন দিলেন। 


এই সময়েই নজরুল কাব্যের ক্ষেত্রে এলেন পাঁচটি ব্যতিক্রম হয়ে । 
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এক, একেবারে প্রা বাংলার বিচিত্র অভিজতা নিয়ে “মাটির কাছাক'ছছি 
কবি হয়ে। 

দুই. সার্থক অর্থে সর্বহারা তিনি, এত নিরস্ব কোন কবি বাংলা 
কাবে অসময়ে আসেননি । 

তিন. ধমে ইসলাম-__-কিন্ত মনে ধমমুক্ত । 

চার, ভাষা ও প্রকাশে কোন শিক্ষিতাভিমান নেই__'সৌখীন' মনস্রী। 
নেই। 

পাঁচ, শোষক ও শোধিতের নিরস্তর লড়াইয়ে অত্যাচারিতের পাশে 
দাঁড়িয়ে কলমকে আন্দোলনের হাতিয়ার করে নিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ এই নতুন কবিকে স্বাগত জানিয়ে লিখলেন £ 

“দুদিনের এই দূগ-শিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন, 
জাগিয়ে দেংর 5চমক মেরে আছে যারা অর্ধচেতন । 


বললেন ? 'অনুয় বান্ঠ হিংম্র নগ্ন ববরতা তার অনবদ) ভাবমূতি 

রয়েছ কাজার কবিতায় ও গানে । কৃপ্রিমতার কোন ছোঁযা5 তাকে. 
কোথাও শুলান করেনি জীবন ও যৌবনের সকল ধর্ষকে কোথাও তা 
অস্বীকার কঞেন। মানুষর স্বভাব ও সহজাত প্রকৃতির অকুঠ প্রকাশের 
ডিতর নকুল হসল।মের কাবতা সকল দ্বিধান্বদ্দের উধ্বরে তার আসন 
হণ কাব? 

শুধু রটিশ শাসনের জাজা নয়, দীর্ঘ পরাধীনতার আভিশাপে সমাজ- 
জীবনে যে সমস্ত প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক বেড়ে উঠেছে, পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে 
তার সব কিছুংক তিন ডে ফেলতে চঢান। বৃটিশ শাননের অত্যাচার $ 
অত॥০।রিভ ভ্ঞারতবাসীর বেদনা ও বিক্ষোভ ; সমাজশোষণ ও অসাম ॥ 
ধমীয় তেক ও ভার অন্জতা । অজ্ঞতা ও শোষণ-॥ অর্থনৈতিক দাসত্ব ও 
নীঢুতলার পীড়ত মানুষের দীর্ঘকালীন মর্মস্্ালা । নারীর অনর্যাদা ৪ 
জেতদার ও জামদারের অত্যাচার ও হোষণ ॥» রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী & 
আন্দোলনের নামে রৃষ্টিশ তোষণ ॥ হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভেদবৃদ্ধি ॥ 
-_এসবই তাঁর কাবোর বিষয়বস্তু এবং এগুলিই এই দীঘ'যুগ সাঞ্ত 
পঞ্জত পাষাপতারকেই তিনি উরিয়ে ফেলতে চান। এবং শাস্ত.হবেন 
সেদিনই__ 

প্যবে উৎপীড়িতের ব্রদ্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্ত]াচারীর খড্াকুপাণ ভীমরণগুমে রণিবে না'__ 

কিংবা--'শান্ত হব আগে তারা সর্বদুঃধে মুক্ত হোক? 
এবং এই সমস্তকে ভেঙে ফেলা শুধু ধ্বংসের জনা নয়, সে যে প্রলয় নৃতন 
সৃজন বেদন'_এবং তিনি যে নবস্থষ্টির মহানন্দেই' অবছেলে অধীন 
বিশ্বকে উগংড় ফেলতে চান, 'বিদ্রোহী'তেই তা বলে নিয়েছেন। ণ্ডাঙার 
গান' আলোচন। প্রসঙ্গে একটি চিঠিতেও বলেছেন -'এ নতুন করে গড়ার 
আশাতেই তে। ঘত শীঘ্র পারি ভাঙি।” 

একথা ঠিক, নজল্ুল তারি কবিতা ও গানে সারা বাংলার সাধারণ 
মানুষের প্রাণের উদ্দীপনাকে €্রতাক্ষ ও খডুভাবে প্রকাশ করলেন । তাইতো 
সেই সময়কার অন্য সব কবিদের বাথপ্রাণের আবজনায় ফেলে দিয়ে 
জনটিত্ত নজরুলকে সাদরে বরণ করে [নয়েছিল। নজরুল তাঁর 'আমার 
কৈফিগ্পৎ-এ বলেছেন £ 

"মার বুক হতে ছেলে কেড়ে খায় মোরা বলি বাঘ থ।ও হে ঘাস 

হেরিনু জননী ভিক্ষা মাগিছে ঘরে ঢেকে রেখে ছেলের লাশ”-_ 

এই যখন দেশের তাবস্থা তখন আর কি বলা যায়? বড় বিযক্তালা 
বুকে নিঃয় এসব দেখে শুনে তিনি ক্ষেপে গেছেন।- এসব থেকে চোখ 


ফিরিয়ে অথাকথিত অমর কাব লেখবার তাঁর প্ররুত্তি নেই। তিনি বর্ত- 
মানের কবি, 'ভবিষ্তের নবী' হতে চান না। বলেছেন 2--'অমর কাব্য 


তোমরা লিখিও বন্ধু যাহারা আছ সুখে ।১সজাহান্নমের আগুনে যখন দেশ 
পুড়ছে তখন যে কবি বা সমালোচক তাকে ভুলে থাকতে চান, ইতিহাসে 
তাদের স্থান আস্তাকু'ড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিগ্র্যস্ত পরিবেশে সুকান্ত 
বলেছিল £ 


নেই অমরত্বের লোভ 
আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ, 


সূকান্ত অনেক বেশি সংগঠিত ও মাকসীয় চিন্তা ভাবনায় শ্রেণীচেতনাম় 
উদ্বদ্ধ। নজরুল তাঁর সীমাবদ্ধ চেতনা সত্তেও সমাজের শোষণের মৃল 
কোথায় এবং একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং অনঃদিকে সামন্ততান্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থা বাঙালীর জীবনে যে অভিসম্পাত গড়ে তুলেছে, তা তিনি 
ধরতে পেরেছিলেন । রাশিয়ার সর্বহ।রার বিপ্লব এবং বাংলার শ্রমিক- 
শ্রেণীর আন্দোলন, কমরেড, মুজফফ।র আহমেদের সাহচ্য তাঁকে অধুমান্র 
উদন্রান্ত *বিদ্রেহীঃ করেনি, সবহারায়ঃ সামাবাদী কবিতা লিখিয়েছে, শ্রমিক- 
কৃষকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়েছে । একথাগুলি মনে রাখলে 
নজরুলকে পারস্পর্যহীন বিদ্রোহী, কিংবা উদ্দেশা প্রণোদিত ধমীয় কিংবা 
লীলাবাদী প্রেমের কবি হিসেবে যাঁরা প্রচার করতে চান, তাঁদের মুখোশ 
খসে পড়তে বাধ্য । তবে একথা ঠিক, নজরুলের কাব্যে যে দ্বিধা, 
সৃকান্তের কাব্যে তাই দৃঢ়তায় প্রতিচ্ঠিত। নজরুলের জেহাদ £ 


শোন অতাচারী শোনরে সঞ্চয়ী 
ছিনু সবহারা, হব সবজয়ী । 
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম মাঝ 
নিজ নিজ আধকার জুড়ে দাঁগ সবে আজঃ 


সুকান্তের শপথ £ 


“শোনরে মালিক শোনরে মজুতদার 
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত ম্থৃত মানুষের হাড় 
জবাব কি দিবি তার |” 


তারপরেই এতিহাসিক ঘোষণা £ 


“আদিম হিংস্র মানবিকতার ঘদি আমি কেউ হই 
স্বজন হারানো শমশানে তোদের চিতা আমি তুলবোই ।* 
বিপ্লবের অগ্রচারী নজরুলের সার্থকতা সুকান্তের আবিষ্ভাবে । 


নজরুলের কাবারীতিতে ভ্রুটি অনেক তা'র ভাবায় ও গঠনে এবং 
অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগে কিন্তু একটা সমগ্র দেশের মানুষের প্রাণের উদ্দীপনা- 
কে প্রত্যক্ষ ও খু তাবে প্রকাশের বিকলপও তো চোখে পড়ে না। 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর আকাঙ্ক্ষার স্ফ.তি এই কবি ও তাঁর কবিতায় ও গানে 
প্রত্যক্ষ করে সেদিন সদরে সমগ্র বাঙালীর মনোভাব নিয়েই নজরুলকে 
বরণ করে নিলেন বাংলা সাহিতো ॥ “বসন্ত' নাটিকাটি তাঁকে উৎসগ করে 
উৎসর্গ পন্রে ছাপার অক্ষরে লিখলেন £ শশ্রীমান কবি কাজী নজরুল 
ইসলাম ॥ কাবা-ভাবনায় ১৯ শতকীয় ভাবধারা যারা কাটিয়ে উঠতে 
পারেনয়ি, তাঁরা তখন এ ব্যাপারে খুঁত খাত করেছিলেন ॥ এখনো অনেক 
সমালোচক কাবো জনতার প্রাণের কথা ও সে যুগের অত্যাচারের প্রতি- 
বাদের অন্তরতম কথাগুলিকে কাব্য বলে মানতে এ খৃত-খাত করেন। 
তারা কাবা বলতে প্রেম ও প্ররুতি বোঝেন। আমার এক সহকমী 
মাস্টার মণাই ছিলেন, যিনি সব কাবোই "শাশ্বত খুঁজতেন। ছেলের৷ 
তাঁকে বলত “শাহত স্যার' । এই শান্ত স্)ারেরা জানেন না যে, জীবনে 


0৯, 


কোন কিছুই শাখত নয়, কাব্যে তো নয়ই । সমকালীন জীবন ও যুগ 
চেতনাকে যিনি অন্বীকার করে আধিভৌতিক চিরন্তন ও শাশ্বতের সঞ্ধান 
করেন, তিনি কখনোই শ্রেম্ত কবি হতে পারেন.না। শ্রেষ্ঠ কবির সম" 
কালীন যুগ মন্ত্রণাকেই গ্রহণ করেন এবং মানুষের সেই অবজ্ঞ প্রথণের 
কথাকেই কাব্রূপ দেন ॥ জনগণ তাঁকেই নিজেদের কাব বলে গ্রহণ 
করেন এবং মানুষের সেই অব্যন্তু প্রাণের কথাকেই কাব্রূপ দেন। 
জনগণ তাঁকেই নিজেদের কবি বলে গ্রহণ করে। কেননা, জনগণও 
আয়না বাবহার করে। শাশ্ত-সন্ধানী ভাঝ|ধলাসী কবিদের আশ্রয় হয় 
শুধুমান্ন উপাধিলোভী কুমি ঘাঁট। গবেষকদের ততোধিক দুরস্পশ গবে- 
ষণার মধা । পাশ বছর পরেও জনগণের প্রথণ থেকে নজরুলকে 
সরানো যাচ্ছে না যখন, তখন সেই সমালোচকেরাই তাঁর বিদ্রোহী সন্তার 
গান ও কবিতাকে সুকৌশলে সরিয়ে দিয়ে তাঁকে প্রেমের কবি আখা দিয়ে 
তাঁর প্রেমের গান ও কবিতাগুলিকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে চাইছেন । 
রবীন্দ্রনাথ এটা জানতেন বলেই তাঁর স্তাবক ও খুতখতে সমালোচকদের 
উদ্দেশ্যে স্পচ্ট করে বলেছিলেন £ নজরুলকে আমি «বসন্ত' গীতিনাট্য 
উৎসর্গ করেছি এবং উদসগ পত্রে তাকে কবি বলে অভিহিত করেছি। 
জানি, তোমাদের মধে। কেউ কেউ এটাকে অনুমোদন করতে পারনি । 
আমার বিশ্বাস, তারা নজরুলের কবিতা না পড়েই এ মনোভাব পোষণ 
করছে । আর পড়ে থাকলেও তার মধো রূপ ও রসের সন্ধান করেনি, 
অবজ্ঞা ভরে চোখ বুলিয়েছে মান্র ।...,..কাোবো অসির ঝলঝনা থাকতে 
পারে না এও তোমাদের অস্ভুত আবদরে বটে । সমগ্র জাতির অস্তর 
ঘখন সে সুরে বাঁধা, অসির ঝলঝনায় যখন সেখানে ঝংকার তোলে, 
একাতান সৃচ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করতে হবে বৈকি । 
আমি যদি তরুণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও ওই সুর বাত ।'__. 
এরপরে আর কি বলার থাকতে পারে ? 


একটা কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিই। রুটিশ শাসিত পরাধীন 
ভরতে নজরুল একমাত্র কবি যিনি কাবা রচনার জন্য শাসকের কারা" 
যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন । এবং তার জনো তাঁর দুঃখও হয়নি, অন- 
শোচনা তে। নয়ই । দীপাবলী সংখ্যায় মুণ্ডমালিনীকে আহবান করে সেই 
কবিতায় লিখেছিলেন : 


'দেব শিশুদের মারছে চাবুক বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি 
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা আসবি'কবে সর্বনাশী.!' 


একে ধমীয় কবিতা নয়, কার অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাদের আহ্বান 
করা হচ্ছে, একথা বুদ্ধিমান রূটিশের বুঝতে অস্বিধে হয়নি। তাই 
নজরুলকে সামলানোর প্রয়েজন হয়ে ছিল অথচ “সব্যসাচী, কবিতায় 
শেষে যখন নজরুল বলেন ঃ 


*মেনে শত বাঁধা টিকিটিকি হাচি 
দাড়ি-কাছা নিয়ে আজো বেচে আছি 
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সবাসাচী 
যাহোক একটা কিছু হাতে দাও একবার মরেঃ বাঁচি ।) 


তখন সেটা বুঝে নিতে কিংবা বুঝে উঠতে ভারতবাসীর বড় দেরী 
হয়ে যায় । তবে একথা ঠিক অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে নির্ধাতিত 
মানুষ যখন রুখে উঠে লড়াইয়ের জনা প্রস্তত হয়, তখন কবি কাজী 
নর্জরুল ইসল।মকে সাথী করে নিতেই হয়। 


৯৩৭৯৫ 


এ্ুজর || 


বলরে তোরা বল্‌ নবীন 
চাইনে এসব জান-প্রবীণ ! 
স্ব-স্থরাপে দেশকে র্লীব করছে এরা দিনকে দিন 
চায় না এরা-হুই স্বাধীন ! 
কতা হবার সখ সবারই, স্বরাজ ফরাজ কেবল ছল 
ফাঁকা প্রেমের ফুস্মন্তর মুখ সরল আর মন গরল। 
(বিদ্রোহীর বাণী ) 


নজরুলের রচনার মধ্যে যে আবেগ এবং প্রাণবনা ছিল তা একদিকে 
যেমন যুবমানসে প্রচণ্ড উদ্দীপনা স্চ্টি করেছিল, অপরদিকে তেষনি 
ইংরেজ শাসক ও রক্ষণশীলদের মনে তীব্র আতঙ্কের সঞ্চার করেছিল। 
তাঁর কবিতা ও গান এদেশের অসংখা যুবককে মুক্তি সংগ্রথমে টেনে এনেছে, 
আত্মদানে উদ্বদ্ধ করেছে। যুবসমাজে তিনি যে গভীর প্রভাব বিস্তার 
করতে পেরেছিলেন, তার কারণ শুধু তাঁর কবিমানস নয়, ব্যক্িমানসেও 
তিনি তৎকালীন যুবকদের আশা-আওক্ষাকার প্রতীক হতে পেরেছিলেন । 
বালক বয়সে কঠোর দারিদ্রের সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম, মেধাবী ছান্র হওয়া 
সন্ত্বেও মানস ষোল বছর বয়সে সৈন্যবাহিনীতে যেগদান, পরাধীনতার 
শৃস্বলমোচনের জন্য অদমা আকুতি ও আবেগ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে 
অকুল্পিম ও এঁকান্তিক অভিব্যক্তি ইতগাকার চারি্লিক বৈশিষ্ট; যুবসমাজকে 


সহজেই আকর্ষণ করেছিল। 


নজরুল ছোটবেলা থেকেই বোহেমিয়ান প্রকৃতির ছিলেন বলে এক- 
ধরনের অপপ্রচার চালান হয়। সাত/আউ বছর বয়স থেকেই যাকে 
ক্ষধার তাড়নায় রুটির দোকানে কাজ করতে লেটোর দলে গান গেয়ে 
বেড়াতে হয়, তাকে বোহেমিয়ান বললে দারিদ্রকে অপমান করা হয়৷ 


নিতান্ত বালক বয়স থেকেই রুূজি রোজগারের জন্য প্রচণ্ড কায়িক শ্রম 
করতে হলেও লেখাপড়া শেখার প্রতি তাঁর অদমা আগ্রহ ছিল বলেই তিনি 
একটু বেশী বয়সে হলেও বিদ্যালয়ে ভতি হয়েছিলেন এবং ডবল প্রমোশন 
পেয়ে মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন । কবি কুমুদরঞ্জন মঞ্লিক শিক্ষক 
হিসাবে তাঁকে লেখাপড়া শিখতে খুবই সাহাযা করেছিলেন। তবে এটা 
অনস্থীকা যে, শৈশবে পিতৃহারা, মাতৃত্েহ থেকেও প্রায় বঞ্চিত হবার ফলে 
নজর্লের মধ! আবেগপ্রবণতার প্রাবল্য ছিল। তাকে বোহোময়ান বলে 
অপব্যাখ্যা করার কোনো কারণ নেই । তাঁর সখন মাত্র ৮০ বছর এয়স, 
জ্তানোন্মেষের দেই প্রথম প্রহরেই ক্ষদিরাম, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখের আত্ম- 
দানের ঘটনা তাঁর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তখন থেকেই 
স্বাধীনত) অরনের জন্য তিনি জীবন পণ করোছিলেন। যদিও তৎকালীন 
জাতীয় কংগ্রেসের নেতুরন্দ আপসের মাধামে স্বাধীনতা অর্জনের উপায় 


৯১০৯৬ 


শ্যাথিন 


পতল 


খুঁজছিলেন, ব্রিটিশরাজকে খুশি করার জন্যই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুর হলে 
প্রাদেশিক নেতারা বেঙ্গলী রেজিমেন্ট গঠন করার জনা দাবি তুললেন । 
দাবি না বলে আবদার বলাই ভালো। বাঙালীরা ইংরাজের হয়ে যুদ্ধ করা 
থেকে বঞ্চিত থাকবে, অথচ অন্যান্য প্রদেশের মানুষ সেই সুযেগ পাবে--তা 
তাঁরা মেনে নিতে চাইলেন না। সগ্কার বেঙ্গলী রেজিমেন্ট গঠন করার 
সিদ্ধান্ত নিলে প্রাদেশিক নেতা বাঙালীর শৌর্য বীর্য প্রমাণ করার জনা এ 
সৈনাদলে নাম লেখাবার জনা যুবসমাজকে আহ্বান জানালেন। 


নজরুলের তখন ষোলো বছর বয়স। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবেন, 
সকলের প্রত্যাশা সে নিশ্চয় রূত্তি পাবে। কিন্ত সকলকে অবাক করে 
নজরুল চলে গেলেন সৈন্যবাহিনীতে । সাধারণ বদ্ধিতে মনে হতে পারে 
যে নজক্ঙল হয়ত কংগ্রেস নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সৈন্যবাহিনীতে যে'গ 
দিয়েছিজেন। কেউ কেউ, বিশেষতঃ তাঁর গম চুরুলিয়ার অধিঝাসীদের 
একাংশ, এমন কথাও রটনা করেন যে নজরুল ব্য প্রেমর আঘ!তে দেশ 
ছেড়েছিলেন। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি তাঁর আগ্রহ কি বিপুল ছিল তার 
প্রমাণ তাঁর কথাতেই বলা যায়_-*স্থর হল, অস্ত্রশস্ত্র চালনা না শিখলে 
ইংরাজকে তাড়ানো যাবে না। অতএব ইংরাজের সৈন্যদলে ঢুকে সব 
কিছু উত্তমরূপে শিখে, দেশের তরুণদের শিখিয়ে ইংরাজকে ঘা দিতে 
হবে ।” (কাজী নজরুল £ প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, প্বঃ ৩৩) এই চিন্তা 
ব্যাপকভাবে সংগঠিত সচেতন রাপ লাভ করলে দেশের রাজনীতি সেদিন 
ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করত । 


করাচীতে সৈন।বাহিনীতে তিনি প্রায় চার বছর ছিলেন। এই সময়- 
কালে তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা কিভাবে কোন সু:ক্র পরিণতি 'লাভ করে 
তার তথা প্রমাণ আজও অংবি্ভুত হয়লি। অথচ দেখা যাচ্ছে, সৈনা- 
বারাকে আন্তর্জাতিক রাজঃনতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। 
*নজরুলের আড্ডা থেকেই কয়েকজন ব্রিটিশবি:রাধী আন্দোলনের সংবাদ 
দিত, যেমন আইরিশ বিদ্রোহ ও রুূশদের কথা । একদিন সন্ধায় ১৯১৭ 
সালের শেষের দিকেই হবে, এখন ঠিক স্মরণে আনতে পারছি না, নজরুস 
তার বঞ্ধুদের মধ্যে যাঁদের বিশ্বাস করতেন, তাঁদের এক সন্ধায় নিমুণ 
করেন। দেখলাম, অন্যান্য দিনের চেয়ে নজরুলের (চাখে মুখে একটা 
জেঠতি খেলে বেড়াচ্ছিল।...নজরুল সেদিন যেসব গান গাইবেন ও প্রবন্ধ 
পড়লেন, তা থেকেই আমরা জানতে পারলাম বে রাশিয়ার জনগণ জারের 
কবল থেকে মুজি, পেয়েছে । রুশ বিগ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং 
লালফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল খুব উচ্ছুসিত হয়ে ওঠে । 


[ শম্ভু রায়ের পল্লাবলী £ কাজী নজরুল, গৃঃ ১২৬] 


নজরুল ১৯১২০ সাল নাগাদ করাচী খেকে ফিরে এলেন। কিন্তু 


পশ্িমবঙ্গ 


উঠলেন কলকাতায় জব্নং কঙগজ জূ্রীটে মৃজক্ক্ষর আহমেদের আস্তানায় । 
জর কিছুদিন রে ১৯২৬ গালের ডিসেম্বরের শেষ ন্তানে শর্ঘিত্রোহী" কারিতা 
সুচনা কাকেন! কবি তন্ন ভ/৪ চস তালতলা 'জেনের বাড়িতে স্াুতেন॥ 
জারা ক্লাত জেগে কবিতাটি রূচন্না রে ভোরবেলায় শোনাজেন নন্ধু সুজ ফলস 
আহমদকে ঘুম ভাঙিয়ে ক্ষারিতাটি “বিজলী, পত্রিকায় শ্রকান পারার সাথে 
াখেই আলোড়ন জুম্টি করল ॥ স্ুবসযাজ নতুন করে ভাজের শাকিব 
উপর আচ্ছা ফ্িয়ে শেল] একটি করিতার যগ্ধয দিয়েই 'ভিনি খ্যাতির 
শীর্ষে উঠে হেলেন শর্রবতীাকালে অধ্যাপন্ক বিনয় অরকাল্প আ্কাবিতাটি 
ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় অব্বাদ করেন । 
নাচে অভিনন্দিত করছৈন, বিশেষত ভুপতি মন্দার ও 'বিগ্গিন বিয্া্পী 
সা্সলী । সুগাস্তর দেন তক্ষপর়া তাঁকে সাহী হিসেবে শেতে চাইজ 


বিল্রোহী করিতা রচনার কিছুদিন আগেই নজরুলেক্স অক্রিক্ম রাজ- 
বতিক ভুমিক্কা লক্ষ্য কষা আন্ক। ক্কুররাজ আসছেন ভারতত্্রমণে | 
প্রত্িবাছে আছ্‌ত্ত হুল দেশব্যান্দী সাধারণ ধর্মঘট । করি ভর্চন কুমিল্লায় | 
তলক্ষপা€ গান হেরে (জেন, “সাবধান সানধান / আজিছে তাদেরি 
রাজকুমার | লো 'নিভীযু পুরুবাসী আজ খুলনা দ্বার / খত্বোনা সায় এবং 
কয়েকজন হুবক-ফুরীকে সুষ্ঞে নিজে সালমা শহরের পথে সাহে গ্রান গেয়ে 
প্রাল্স আন্দোজন তুঙ্ছে ভুলজেন ভ্রবং ধয়্ট সফল করলেন ॥ 


২৯২১ জাজ যেক্কেছ নকলের সক্রিয় াজনৈতিক জীকন গরু হয় । 
এই সমস প্রন্কাল কল্পুলেন খুযকেতু পান্রকা । তার প্রকাশ উউপলহেজ্য 
স্বীন্দ্রনাথ আলীরাপী পাঠালেন, “আত্ম চলে আযম, রে সমক্তে/আধারে খাঁধ 
আফ্লিমেতু 71 সুঁঘিচর আই দুগশিনে/উিডিয়ে দে তোর বিজয়কেন্তন 1] অজ- 
শের 'তিলকক়েপ্া/রাতেন্র ভাঙে হোক না লেখা/জাগিয়ে দে বে চমক 
বেব্পে! আছে যারা অর্থনেতন 1৮ নিরুপদ্রব অসহম্বোহ আন্দোলনের মুখ 
ছয়ে জন্ত্াদবাদী বিপ্রবীা তাদের কার্যকলাপ বন্ধ রেখেছিলেন । পরই 
ময়ে সেই 'আন্দালন তে আবাল আথা তুলল । তাতে ধূমকেতুর এ্রন্থং 
অজন্দজের ন্রিশেঘ অবন্দান ছিল) মৃগ্ান্তর গোল এটিকে তাঁদের ুখগন্ত 
'হিলেফে দারি ককরক্তেন্ন | ন্নজর্ষল তাল প্রথম দংখায় জিখেছিলেন॥ 
«আম্মি গে যুগে আলি/আফিয়াছি গনঃ মহ্াবিপ্রব হেতু] এই শ্রষ্টার শনি 
মহাকাল কুমন্ফেতু 1৮ 

ধুহচেফতুর আন্থিতস যাকে জর্বদ।ই ভিড় লেগে থাকত ॥ স্থান সক্জুলান না 
কৃতযায় 'স্বাদন্ীয় "দ্র 'নিম্মে যাগুয্সা হল %নং প্রতাপ 'চ্যাটাজি লেনে । 
বরচ্ছিযচন্দ্রয় বাড়ির দুটি বাড়ি পঞ্জ 1 'কলাথজ আ জাপা হাত চাহিদা ছিল 
জার। হয়ে আডনন্ক বেনী কুবনস্মাজকে খিক্পবী আন্দোহাচন উদ্দ্ধ করার 
ক্কাজে ধ্হক্কেতুর চিল উজ স্ডুমিবা ॥ এরর অুশ্রান্ধী জস্পালন্কীয় নিবক্ষ* 
ম্চ হুনবমাক্কে অ।ঙ্চিল্মে ভুজল 

পর আমারা জর পাথ-অলটী হা , ডলে আমার রাজ-সজেরা স্জারী 
ভাজা বল? ক্োোক্লা নি আজ ৌন্দর্যাহত নাপ-বিসুঢে গঙ্খ-হাল্সা পহি- 
দের সম মীন (নির্বাক [চোঙ এ উভবরী প্াপরজসী আ্াদরেন হযে কাকানি 2 
উত্তরা জল” ০৩০ -রিস্ঞজাঠিটি 

[পথিক , ভুমি শপথ আরাইয়াছ ।£ দ্রুদিন্যর আজী ] 


ঝ্রই আনম আন্তেন্দ্রমাথ ম্মজুযদান্র জম্পাদিত আনন্দব্বাজায় পন্সিকার 
শাক্ষ খেক পারদ আংঞ্যা জন্য নজরুলের কাছে আকঃটি লেখা চাওয্াা 
জহয়!। “ঝআনস্দকষকীদ্র আকামনয' আন্িতাটি তিনি তাদের দেম। ফবিতাটি 
ন্দীহ্ঘ, জ্রক্টা এই কম আর কুতক্কাহ্গা আকন তরব্বটি আটির ভেলায় 
মুতি-আড্ডাল/ঘগ হে আজ জয় বলেছে তত্্যাচান্লী পান্তি ভী্াল/দের 


প্শ্চিমবজ 


দেশের 'বিপলন্মী নেতার, 


শিশুদের মারছে চাকৃক বীর হুবকদের দিচ্ছে ফ্াঁস/ভূ-ভাপ্রত আজ কসাই- 
হানা আসবি কথন সর্বনাশী +* আনন্দবাজার পণ্রিকার তৎকালে স্বদেশী 
হিসেবে নাম ছিল ৷ কিন্তু এত গরম কবিতা ভাঁরা ছাপতে সাহস পেলেন 
নাঃ শ্রেষ পযন্ত ধুসকেত পন্ভিকাতেই তা ছাপা হল। স্বভাবতই পুলিশের 
নজর পড়ল! পরবতী সংখ্যায় “মুহাজিরিন হত্যার জনা দায়ীকে" শীর্ষক 
নিরন্ধটি লেখার পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল কুমিল্লা থেকে । ধূমকেতু 
বাজেয়ান্ত হল আম্ঘপক্ষ সমর্থনে আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি যে বজব্য 
প্েখেছিলেন তা এক অনন্য সাহিত্যস্থৃষ্টি। “রাজ-নিষৃত্ত' বিচারক 
তা বিচারক হতে পারে না। এমনি বিচার প্রহসন করে খীষ্টকে 
ক্রু 'রিদ্ধ করা হুল, গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল, সেদিন ভগবান 
নীরবে এসে দীড়িয়ে ছিলেন পশ্চাতে । বিচারক কিন্ত তাঁকে দেখতে পায় 
নি। তার আর ভগবানের মধো তখন সম্রাট দাঁড়িয়েছিলেন, সম্রাটের ভয়ে 
ভ্তার বিবেক, তার দু'টি অন্ধ হয়ে গেছিল । নৈলে সে তার এঁ বিচারাসনে 
ভয়ে রিস্ময়ে ঘরথন্ করে কেপে উঠত নীল হয়ে যেত, তর বিচারাসন 
সম্মেত সে লড়ে ছাই হয়ে যেত ।? 

[ রাজবন্দীর জবানবন্দী ] 


৯৯২৩ জান্দের এপ্রিল মাসে কবিকে হুগলি জেলে নিয়ে আসা হয় । 
ই সময় তিনি জনপ্রিয়তার শীষে অবস্থান করছিলেন। দেশের যুবসমাজ 
আজকাল যেমন ফিল্ম স্টারদের অনুকরণ করে আনন্দ পায়, ত৭কালে 
নজরুলের পোশাক পরিচ্ছদ, দুল ছাঁটা ইত্যাদি নকল করত । আজকাল- 
কার ছেলেদের মুখে যেমন ফিলম স্টারদের আমদানী করা অদ্ভূত অদ্ভুত 
শব্দ শোনা যায়, সাধারণ মানুষ যা বুঝতে অক্ষম, সেই সময়েও অনুরাপ- 
ভাবে কতকণ্ডরি অভ্ভত বাক্য যুবকদের মুখে মুখে ফিরত। সেগুলি. 
হল “চালাও পাননি বেলঘ রিয়া" “দে গুরুর গা ধহয়ে", "ঘি চপ্চপ কাব 
মটর” ইত্যাদি এবং এর স্রষ্টা ছিলেন নজরুল । নজরুলকে যখন হুগলি 
জেলে নিয়ে আসা হয়, তখন জেল গেটে তাঁকে বিপুলভ'বে সংবধিত করা 
হয়| শুধু তাই নয় যে তিন-চার আস সময় তিনি এ জেলে ছিলেন 'সেই 
সময় হর্গলি ঘাট স্টেশন ল্লাটফমে অনবরত জনতার ভিড় লেগে থাকত । 
কান্সণ প্র স্টেশন প্ল্যাইফমটি বেশ উদু এবং সেখান থেকে নিচে হুগলি 
জেলের অভ্ত্তরভাগ স্পচ্ট দেখা যেত। দষ্ভনাথা অসংখ্য মানুষ ঘণ্টার 
গরু 'ঘণ্টা এসে এ স্ল্যাটফমে দাঁড়িয়ে থাকত । কখন কবি একটু বাইরে 
আসবন, তাঁকে দেখবে । দর্শনাহাঁ জনগণকে নির্স্ত করার জন] স্টেশন 
প্ল্যাটফমে উদ করে টিনের বেড়া দিয়ে দেওয়া হল । 


হুগলি জেলে থাকার সময় রাজনৈতিক বন্দীর মষাদা দাবি করে এবং 
জেল সুপারের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে নজরুল ৩৯ দিন অনশন 
করেন । জেলের বাইরে শ্রী অনশনের জমথনে গণ-আন্দোলন তীব্র 
আকার ধারণ করে। যে দব যুবনেতা সেই আন্দোলন পরিচাজলা 
করতেন, তাঁরা হলেন বিজয় যেদক, সিরাজুল হক, বীরেন ঘোষ, 
জনার্দন চক্রবত্তী প্রমুখ । বাইরের গণ আন্দোলন তাঁকে এতই প্রেরণা 
দিয়োছিল ঘে এরই দু-তিন আস সময়ের যধ্যে তিনি 'কংরার. এ লৌহ কপাট 
শিকল পরা ছরা মোদের এ "আজি র্তর নিশি ভোরে” “এস এস ওগো 
'মরণ/ এই অন্গঘ-ভীতু মানুষ যেষের ভয় করগো হরণ, প্রমুখ বেল কয়েকটি 
উদ্লেখযোগা গ্লান ও কবিতা রচনা কত্রেছিজেন । 


১১২৩ জালের জুলাই মাসে ভাঁকে রাছনৈতিক বন্দীর মর্য।দা দিয়ে, 
ন্হরমগূর জেলে স্কানান্তর করা হয়!  গ্রথ্ানেও যুব সমাজ জেল-গেটে 
তাকে বিপুল সংবর্ধনা জাগ্গন করে । এখানে জেলের মধো বাঘা বতীন 
প্রশ্নষ্ষ শহীদদের জযরণে বালেশবর ঝলিদান সম্থৃতি অনুষ্ঠান হয় এবং 
'জেখানেও তাঁর মু ভূমিকা 'ছিল। এখান থেকেই কিছুদিন পরে তিনি 
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মুস্তিলাভ করেন ৪7২ এই বহহাচই ভজী হাহ হত । 


নজক্ুলের বিতহ এক উত্ফোজযোস্য ঘটল | সাম্দাক্ষিকভার বিরুদ্ধে 
তানেকেই কলা বলেছেন, আনেক কিছু করেছেন । কিন্তু নজ- 
রুলের মত কষে ও কথায় নিচার সাথে এরকহ অসাল্প্রদায়িক ভূমিকা 
ইতিপূবে দেখা যায় নি। তিনি কুমিজ্লার শ্রীমতী গিরিবালা দেবীর 
কন্যা কুমারী আশালতা সেনশুগ্তাকে বিবাহ করেন? ইনিই নজরুলের 
প্রিয়তমা পত্রী প্রমীলা নজরুল নামে পরিচিত। কেবলমান্ন বিবাহের মধ্য 
দিয়েই নয়, নজরুল তাঁর রচনার হস্তে হত্রে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে আচার 
আঙরণে অসাম্প্রদায়িক' মনোভঙ্গির পরিচয় রেখে গেছেন। হিচ্দ এবং 
মুলমান, উভয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের চর্চা তিনি জমান নিষ্ঠার সাথে 
করেছেন এবং উভয় ক্ষেত্রেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন । আমার 
কৈফ্কিয়ৎ কবিতায় তির্ষক ভঙ্গীতে বলেছেন + ..... হিন্দুর কন্‌ পাত 
নেড়ে” 


এই সময় নজরুল হুগলিতে এসে ব্সরাস করতে শুরু করেন। 
প্রথমে মোগলপুরার গলিতে, পরে চক বাজারে। এখানে কাল্লাল যুগের 
তরুণ কবিরা, অচিত্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিরর, গোকুল নাগ প্রমুখ 
্রাপ্লই আসতেন । আর আসতেন বিপ্লবী আব্দুল হালিম, নলিনী শুপ্ত, 
পবিভ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি । এখানেই তাঁর প্রথম পুত্রের জন্ম হয় 
তার নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণ মহম্মদ । 
এই” বাড়িতে এসেছিলেন, সেই উপলক্ষ্যে লিখেছিলেন, “কাজী নজরুল 
ইসলাম[তার বাড়ীতে একদিন গিসলাম/ভায়া গান গায় দিন-রাত/হেসে 
লাফ দেন তিন হাত।” প্রসঙ্গত” উদ্লেখা ষে কাজী নজরুল একজন 
সুগায়ক এবং সুকণ্ঠ আরত্তিকার ছিলেন, অনেক সভায় তিনি গান গেয়ে 
আরত্তি করে আসর মাৎ করে দিয়েছেন। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষক়্, তাঁর 
জন্মদিনে ব। অন্য কোনো অনুষ্ঠানে তাঁর কণ্ঠ শোনানো হয় না, কি 
আকাশবাগীতে» কি অন্য কোথাও । 


এই হুগঞিতে থাকাকালীন সময়ে বাংলার চারণ কবি মুকুন্দদাস 
এসেছিলেন তাঁর কাছে। এই, 'উপলক্ষো সেখানে একটি যান্।-পালা 
অনুষ্ঠিত হয়। নজরুল তাতে ধরা-চ্ড়া পরে “জাতের নামে বজ্জ।তি 
সব' গানটি গেয়েছিলেন । এটি মুকুন্দদাস তাঁর «পল্লীসেবা? পালার 
অন্তভু-স্ত করে নিয়েছিলেন । 


বিপিনবিহারী গাল্জলী নৈহাটি ভ'টপাড়ায় যুগান্তর দলের একটি শাখা 
সংগঠনের স্ন্রপাত করেন। নাম তরুণ সংঘ। এরা সশশ্র সংগ্লামের 
মহড়া দিত। সেই সৃত্ধে নজরুল প্রায়ই নৈহাটিতে আসতেন। উঠতেন 
মিন্রপড়া ছলনে সুবোধ রায়ের বাড়ি অথবা মান্রালে কালিদাস ঘোষাব্বের 
বাড়ি। এখানে একবার চন্দননগর বনাম নৈহাটি হাভুডু খেলার আসরে 
নজরুল নিজেই নেমে পড়েছিলেন । যুবকদের আহ্বান তিনি কখনই 
উপেক্ষা করতে পারতেন না। ১৯২৭ সালে বাঁকুড়া কলেজ এবং গঞ্গাজল- 
ঘাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাঁকে বিপৃল সম্বর্ধনা দেয়। 
কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব সম্ত্রীক নজরুলের গুপখুগ্ধ হয়ে পড়েন । 
বাজেয়াপ্ত কাব্য গ্রন্থ "বিষের বাঁশি' এবং “ভাঙার গান, তাদের হতে শোস্তা 
পেতে থাকে । 


১৯২৬ সালের বেশির ভাগ সময় নজরুল ক্লফ্ণনগরে অতিবাহিত 
করেছেন এঞথানে তিনি বিপ্লবী হেমস্তকুমার সরক।রের অভিথি হয়ে 
গোয়াল পটির মদন সরকার লেনে থাকতেন, পরে প্রেস কটেজেও থেকে- 
ছেন। ওই সময়ে একটি বছরের মধ্যে কুষ্ণনগরে পর পর কয়েকটি 
গুরুহপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নিখিলঙ্বগ ও আসাম প্রাদেশিক 
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গোলাম মোস্তাফা একদিন তার 


ধীবর সম্মেলনে উদ্বোধক ছিলেন নজরুল তারপরে নিখিল বঙ্গীয় 
প্রজা সম্মেলন । সভাপতি ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত) এই সম্মেলন 
থেকেই দি ওয়াকার্স এণু পেজান্টস পাটি অব বেঙ্গল এর স্ঘপাত হয় । 
নজরল ছিলেন সেই সংগঠনের কাকী কমিটির সদস্য । প্রধান উদ্যোস্তগ 
হিম্লেন মুজঞফর আহমেদ। তারপর এখানে অনুষ্ঠিত হল ছাঘ্র ও 
যুবকদের প্রাদেশিক সম্মেলন, যার সভানেম্রী ছিলেন সরোজনী নাইড । 
এখানেই নজরুল তারি “ছাত্রদলের গান লিখে শুনিয়েছিলেন । সবশেষ 
অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সভা । সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ 
শাসমল ৷ দেশবন্ধুর ম্বতার পর তখন সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমেহন দেনগুপ্তর 
মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে লড়াই চলছে । সভার শুরুতে নজরুল তাঁর গগন গিরি 
কান্তার মরু” শোনালেন । তারপর সভাপতি তাঁর বজ্'বা রাখাতে গিয়ে 
প্রচর্ভ বাধার সন্ুখীন হলেন। সভা" পণ্ড হয়ে গেল মারামার চেটা- 
মেচিতে। নজরুলই তখন বীরেন্দ্রনাথ শ।সমলকে সভাম্বল থেকে বের 

করে নিয়ে আসেন, উত্তেজিত জনতার হাত থেকে রক্ষা করেন। 
[সুত্র £ 1050181) 40702] 06815067 7210-]80০ 1926 
7০8--12] 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে তার আগের বঙ্ছর নজরুল 
দেশবন্ধুর সাথে ফরিদপুর গেছিলেন। এই সম্মেলনে “হন্দ মসলিম 
প্যাক্টঃ নিয়ে আলোচনা হয়। নজরুল সেই উপলক্ষো ব্যঙ্গ করনি 
ছিলেন “বদনা গাড়. তে গলাগলি করে নব প্যান্টের অ।সনাই/মুসলমানের হাতে 
ছুরি নাই, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই।” হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে ফরিদ- 
পূরের হিন্দু মুসলিম তরুণ বিপ্লবী দল নজরুলকে পরে আরেকবার নিয়ে 
গেছিলেন ফরিদপুরে ৷ তাঁকে নিয়ে আনকগুলি সভা সমাবেশ করেছিলেন । 


নজরুলের স্বগ্রঃম ঢুরুলিয়ায় সম্প্রতি নজরুল একডেমি স্থাপন করা 
হয়েছে। তাঁরা কিছু কিছু আথিক সাহাযাও পাচ্ছেন । কিন্তু নজরুল 
যেসব জায়গায় থেকে তাঁর কীতিস্তস্তগুলি রচনা করে গেছেন যথা কল- 
কাতার ৩২ নং 'কলেজ স্ট্রীটের বাড়ি, ৩৭ নং ক্যারিসন রোড, ৭ নং 
প্রতাপ চ]টাজি লেন ও ৩/৪ সি তালতলা লেনের ঝাড়ি, হগলি বা কুষণ- 
নগরের বাস।--এইসব জায়গায় নজরুল স্ম্ৃতিরক্ষা ও নজরুল সাহিত্য 
চর্চার কোনো ব্যবস্থা হয় নি। অথ5 চুরলিয়ার প্রতি তাঁর কোনো 
আকষণই ছিল না। তাছাড়া আরেকটি কথা । নজরুল যবসমাজের 
কাছে এত জনপ্রিক্প ছিলেন জীৎকালেঃ অসংখ) সকল কলেজ থেকে তাঁকে 
সংবধনা জানানে। হয়েছিল। অথচ এখন লক্ষ্য করা ষায় যে অনেক স্কল 
কলেজেই নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হয় না। - 


নজরুল ম্/ন্রক পরাক্ষ। দেন নি, ফিন্তু কলকাত। বিশ্ববিদালয়ের 
আই এ গলরীক্ষার খাতা দেখার কাজ করেছিলেন এক বছর, যখন পূনরায় 
হিশের দশকে তিনি প্রচণ্ড অথকম্টের সম্মুখীন হন। তাছাড়া তিনি 
মান শেখাতেন অনেককে, তার মধ্যে ভাকার অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ টৈগ্রের 
থা উমা মৈত্র এবং চুচুতার রান সোম, যিনি পরবতীকালে বৃদ্ধদেব 
ব্রন স্ত্রী সুলেখিক। প্রতিভা বস্‌ হিসাবে খ্া/তিলাভ করেছেন। রান 
সোষকে গান শেখাবার সময় একবার ভুল বৃঝে কিছু -দংখাক তরুণ যবক 
তকে রাত্রে ঝাড়ি ফেরার পথে লাতি-সোটা নিয়ে আক্রমণ করে। নজরুল 
তাদের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে গার্টা মার দিয়ে বৃঝিয়ে দিয়েছিলেন 
তার শৌষ-বীর্ শুধু কলমেই প্রকাশ পায় লা। পরবতা কালে 
সেই যুবকেরা তাঁর অনুগত তক্তে পরিপত হয়। 
নজরুলের জীবনে এরকম অসংখ্য ঘটনা আছে, তা খেকে দেখা যাবে 
যে তিনি যুব সমাজের মধ্যে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন কলেছিলেন।! গুধ 
( শেষাংশ ১১১৬ প্র্ঠায় ) 


পশ্চিমবঙ্গ 


ইদানীং লোকসজীত সংকলনের পথ ধরে প্রাচীন মধ্য রাঢ 
অঞ্চলের অতি জনপ্রিয় তুষু গান পণ্তিত মহলে বেশ সাড়া 
জাগিয়েছে। 

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মানভুমের অংশ বিশেষ অথাৎ 
কংসাবতী নদী পুরোপুরি সমতল ভূমিতে প্রবেশের পূব পথ্স্ত 
দু'কলের জন-সমাজের সঙ্গে তুষু পরব অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে 
রয়েছে। কিন্তু কংসাবতী সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশের পরই, এমন 
কি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণপুর মহকুমায় তুষ্‌ গানের মেজাজ 
দক্ষিণ বাঁকুড়া অঞ্চল থেকে বেশ স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে । 

বতমানে দ্বারকেশ্বর ও দামোদর নদের উত্তর দক্ষিণের 
গ্রামগুলিতে তুষু গান শুনতে পাওয়া যায় । কোন কোন ক্ষেত্রে 
নদ নদী থেকে দূরবতী' কৃষি প্রধান গ্রামে তুষুর প্রভাব রয়েছে । 
এই সব এলাকার তুষু পরব বা গানের বিশ্লেষণ করলে বুঝতে 
অসুবিধা হয় না এগুলি তুষুর মূল কেন্দ্র থেকে উৎসারিত ধারায় 
প্রবাহিত হয়ে নেমে এসেছে সংস্কৃতির চলমানতার পথ ধরে । 
কোথাও ব্যবসা বাণিজোর সূত্রে এই সংস্কৃতি বিনিময়) কো'থাও 
বারুজি রোজগারের সন্ধানে এসে তুষুতোষিণীদের নতুন বসতি 
স্থাপনের মাধ্যমে । তারপর সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, 
সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রতিবেশী গোচ্ভীর 
চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে ঘটেছে বিবতন । 

যেমন দামোদরের দক্ষিণ অঞ্চলে পুরুলিয়া বাঁকুড়া জেলায় 
দেখেছি মেয়েরা ভাদু গান গায়, কিন্তু দামোঙদগরের উত্তর অঞ্চলে 
বৃূধমান জেলার পুরুষরা জমায় ভাদু গানের আসর । 

তুষুগান দীঘির জলের মত স্থির নয়, স্পষ্ট হয়ে ওঠে 
কাঠামোগত বৈচিন্রোর তারতম্য সত্ত্বেও এই গানের ব্যাপ্তির মধ্য। 

নঙ্গীর উৎস থেকে সঙ্গম পর্যন্ত নানা রূপ, নানা রূপান্তর; 
তবু নদীটি একই নামে পরিচিত থাকে । 

তুষু গানও নদীর মত । 


তুষ্‌ু কোন বিশেষ পৃজা নয়, ব্রতও নয়; নিছক সঙ্গীত নির্ভর + 


পরব অর্থাৎ পর্ব । মনের আবেগকে প্রকাশ করে মকর সংক্রা- 
স্তিতে স্নানই তুষূ পরবের প্রাণ কেন্দ্র । 

তুষ্‌ পরবের মধা দিয়ে বৈদিক, লৌকিক বা পৌরাণিক 
কোন দেব বা দেবীর স্তৃতি প্রকাশ পায় না; বরং সাধারণ মানব 
জীবনের আশা আকাক্ষা দুঃখ হতাশার স্বতঃস্কত ভাবপ্রকাশমান্ত । 


পশ্চমব্গ 


তুষুর কোন বিধিবদ্ধ নাচ নেই। জাগরণের রাতে বিশেষ 
করে বিসর্জনে যাওয়ার পথে গানের ছন্দ ও সুরে এবং পথ চলার 
তালে আপন উদ্দাম ও উল্লাসে অঙ্গবিন্যাস করে মান্র। 

তুখুর কোন মন্ত্র নেই; লিখিত সঙ্গীত সংকলনের নির্ভরশী- 
লতাও নয়। প্রতি বছর নতুন গান রচনা করে তুযু-তোষিণীরা, 
হয়ত বা মকর স্নানের সাথে সেই গানকে ভাসিয়ে দেয় নদীর 
জলে। অবগাহন অন্তে পুরাতনকে ধুয়ে মুছে নতুনভাবে জীবন 
শুরু করতে চায়। আর তাই মূর্ত হয় প্রতি বছর নতুন নতুন 
গানে সদ্য চলে যাওয়া বছরের হারাণ-্প্রান্তির মানসিকতা । 

তুষ্‌ পরবের এই বৈশিষ্ট্য ইংগিত করে নববর্ষের সুচনা । 

অতীতে খগ্বেদের খষিগণ শীত খত তথা উত্তরায়ণ আরম্ত- 
দিন থেকে নববষ গণনা করতেন । সাধারণ ভাবে আজও এ 
রীতিতে বর্ষ গণনা করা হয়। 

পরবতাঁ কালে শরৎ খত থেকে বষ গণনা প্রচলিত হয়। 

বর্তমানে ২৪১ শকে অর্থাৎ ইংরাজী ৩১৯ সালে ১লা বৈশ!খ 
থেকে নববষের প্রচলন হয় । 

কিন্তু এই রীতিও ভারতের সবন্ত প্রচলিত নয় । 

তুষু সঙ্গীতের সহযোগী কোন বাদ্যযন্ত নেই; কিন্তু উপকরণ 
আছে। 

মাটির সরায় নতুন ধানের তৃষ । বাঁকুড়া পুরুলিয়া অঙ্চলে বলে 

তুষ.খলা। এই ত্ষুখলায় সাতটি, দ্বিতল হলে চোদ্দটি প্রদীপ থাকে। 
প্রদীপের সংখ্যার হেরফেরও হয় । তবে অতীতের কথা যতদূর 
জানা যায় দ্বিতল তষখলায় দুই থাকে রৃত্তাকারে চোদ্দটি এবং 
সর্বোপরি একটি এই মোট পনেরটি প্রদীপ থাকত । এই পঞ্চদশ 
প্রদীপ চতুর্দশ তিথি ও পৃণিমার দ্যেতক বলে অনেকে মনে 
করেন। 

তুষুখলার পঞ্চদশ প্রদীপের এই ব্যাখ্যা খুবই তাৎপর্যপূণ ৷ 
এই যুক্তি নির্ভর করে দাবী করা যায় একদা চান্দ্র-পৌষ মাঞ্ষের 
শুক্লা চতদ্দশী তিথি অন্তে পৃণিমায় তৃষুর বিসজন হত । এই 
তিথিতে শুধু পৌষ সংক্রান্তি নয়; রবিরও মকর রাশিতে সংকর" 
মণ হত ।॥ দিনটি উত্তরায়ণ হিসাবে গণ্য ছিল | চন্দ্র ক্ষেই 
তিথিতে পুষ্যা নক্ষত্রে | 

রবির মকর সংশ্রমণ তথা উত্তরাগ়্ণের সঙ্গে কষিজনা 
মানবগোষ্ঠীর স্নানের একটি যোগ আছে। 


৯০৪৯ 


সুদূর অতীতের মানুষ :....এমকরক্তান্তি 'উন্তরনকে সে 
অবগাহন অন্তে নব কজেকরে নতুন বষে আবিভাব হিআকে ধর 
এমত মনে করা অসংগত হবে সঃ কন্্রে যনে করি ॥ 

মহাকাশে যকররাশি ছায়াপহে আঙ্লুত এবং এই ছাত্লাপহ 
বৈদিক সাহিত্যে সমদ্র, অররগজ্জা ইত্যাদি নামে খ্যাত 

বাস্তবে পৃধিবীব্র মানচিত্রে দেহখা যার ভারতের অনেক দক্ষিনে 
মহাসাগরের উপর কন্ধিত সকরক্রান্তি অবস্থিত । 

পুরাতন বধের বিদাক্স ও নববষের আবিভাব এবং রবির 
মকরে প্রবেশ এই দু'য্পে মিলে কোন এক কালে ন্নানেরু রীতির 
প্রচলন হত্তয়্া স্বাভাবিক । 

উত্তরায়ণাদিতে রবির মকর রাশিতে সংক্রমণ কালে পোষ 
পণিমার চন্দ্রের অবস্থান পৃষ্যা নক্ষত্র | 

পৃষ্যা নক্ষত্রের বৈদিক তথা শ্রাচীন নাষ তিষ্য। 

সুতরাং উত্তরায়ণাদি, ববির মকরে সংক্রমণ এবং পোষ 
পিমা ভিত্তিক পর্রবাদির নামকরণ তিষ্য নক্ষত্র অবলম্বনে 
হত্তয়া অস্বাভাবিক নয় ॥ 

তাই-ই হয়েছে মনে কক্রি এবং কথ্য ভ্রাব্বাপ্প তিষ্য শব্দ 
বিকত হয়ে তুষ শব্দ এসেছে ॥ " 

অথবা তিষ। নক্ষত্র সংশ্রিষ্ট কারণে পর বটি তুষ নামে খাতে 
হয়েছে । জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্রাশি নামের আবিভাব পরবতাঁ 
কালের । তখন তুষু নামের পাশাপাশি মকর নামটিও, প্রচলিত, 
হয়ে পড়া বিচিন্ত্র নয় ॥ 

অনেকে বলেন শব্দটি তুষু নয় টুসু; যদিও ট্রস্ু শব্দের উ- 
পত্তি ও বুযুৎপত্তির ?ি ভরফোল্য যুজিজিম্মত ব্যাঙ্যা পাওয়া 
যায় না। 

পৌষ সংক্রান্তি মকর সংক্রান্তি এবং উত্তরায়সনকে কেন্দ্র করে 
বিভিন্ন নামের পরিচয়ে বিভিন্ন জঞ্চলে কিভিন্ন পরুবাদি অনুষ্ঠিত 
হয়ে থাকে । লক্ষ্য করলে দেখা সায় পরুলিক্কা ও দক্ষিণ বাঁকুড়া 
অঞ্চল বাদে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ত এবং ফ এর প্রচল্রণ' বেন্দী ॥ 
পুরুলিয়া ও দক্ষিণ বাঁকুড়া বলে টু । 

এঁ অঞ্চলের উচ্চারণ ভঙ্গি লক্ষ্য করলে দেখা যায় দস্ত-জ' 
এবং ত এর স্থলে ট এরর প্রাধান্য । রাত অঞ্চলে এটা খুব কেশী। 

সুতরাং তুষু এবং টুস সমার্থক, উচ্ডারলের গাহকাযান্ত ৷ 

বলা যায় উচ্চাবচ ভূখণ্ডের টুস্‌ সমতলে  উব্বরা ম্ৃত্তিকাম্থ 
এসে কোমল ধ্বনি আশ্রিত তুষু হয়েছে । 

অতীতে কুষিকাজে ছিল নাত্ীর্র বিশিষ্ট ভুম্িবল ॥ তাই তুহু 
পরব কষিজীবা সকল বস্সী মেয়েদের পর ॥ 

বিগত বছরে ধান আহরণ করে চাল রেখে তুষ ভ্ঞাসিকে 
দেয়। এই তুষ, ধানের খোসা আবার পণ হয়ে আদ্গক ঘরে 
নতুন বছরেও । 

এই ভাবই মৃত হয়ে ওঠে তুষুরু ভা্গানে'। কামনা নয় যা 
পেয়েছি বিগত বছরে তারই বাস্তব প্রকাশ করে সঙফে ডুব দিয়ে' 
নববর্ষকে গ্রহণ তুষু পরব । 


১১০০ 


সকর সংক্রন্তিব আগের দিন তুষ-তোমিণীরা দারাব্রাত কষে 
গান করে:। এর নাম জান্লন' অহ্বাৎ আ্যগরদ্দ। 1 

অলে' হয় প্বরাগ্রে জেগে থেকে নিদিষ্ট মহুতুটি স্থির করা জ্াদ- 
পের অন্ন: |: 

অতীতে যে অন্দে রাহ্রিকাছে পোষ, পণিমাব্র প্রব্রত্তি ঘউেছিলটি 
তাক্র, পরদিন সর্যোদয়ে. নবৰর্ষ-আব্রস্ত হয । তারই ফ্মতি, 
জাগরণ । তুষখলার পঞ্চদশ প্রদীপ এই কারনেই চতুদ্দশী ও. 
পলিমার ইংগিত বহন করছে । 

রবির অস্তরণ স্থবন*প্রতি ব্স্ষর ৫০. (পঞ্চাশ ) বিকল্রা হিসাবে 
(অথব: সংহিতা অনুসারে 8৮ আট্চন্রিশ বিকল্া ) প্ৰ হতে 
পশ্চিমে তর্খাৎ দুষ্বর বিপরীতমখী প্রতিতে সত্তে ষাচ্ছে ৷ 

তুষ পরবে পৌষ প্ণিমায় ববির যকব্রে সংক্রমণ কালে, 
উত্তরায্ক্খাদির ইংপিত আছে । অঙ্গা ৰততসানের খ-মন্ুন্র বিভা" 
জনের অঙ্ক অল্সারে দু'শত, সন্ভর অংশে, মকর: রাশিতে ববির 
সংক্রুযণ কাক্রে উত্তব্রায্মণ হয়েছিল ). 

বর্তমানে উনিশ শত শকে মলা নন্ত্রে দু'শিতা হেচছ্ছিশ অংশ 
বাব্রো কলা সাইত্রিপ বিকলাযত উত্তরারণদি' হচ্ছে ।: 

দতরাং অয়ণ তেইশ অংশ সাতচন্তিশ, বাল্রা তেইশ: বিকলা 
পিছ্ক্পে এসেছে প্রায় এক হাজার সাত্রশত, তোরো বছজব্রে 1. 

এই হিাবে বলা যায় প্রায় দু'শত পরষটি খল্টাব্দ 
(১৮৭ শকাব্দ) কংসাবতী: নদীর দু'তীরে বসবাসকারী ক্ষিজী'বা 

আচাম্ক ফোগেশ চন্দ্র রান বিদ্যানিথি তাঁর প্জা-পার্বণ বাই এ 
বলছেন, যে রতসর পৃষ্যা নক্রত্র-ভালের আদিতে দেঞ্ষিলান্পণ হইক়্া- 
ছিজ দে বহসরই শকমখ (৭৮ খুজ্টযান্দ )। |; 

এই তথ্য অন্সারে তুষ্রু উত্ভক আহা, পৌক্ষ পূর্ণিমার 
রকি মকরে উত্তরায়ণাদি প্রাস্কা দু'শত চচ্লিশ পবমব্দে (৫৩১৮ 

ক্রত্তরাং খস্টীস্ঘ তৃতীয় শত্রকের: শোষভাগ: এবং চতুর্থ 
শতকের গ্রথহ জ্গ্সের কোন এক জমে তুষ; পরকের প্রচলন: 
হর্লাছিল্র ৷ 

আঃগ্ষে বলেছি, তুযুখলার প্রদীপের জংখ্যার, তারতম্য ঘটে | 

স্গোরা ম্যাঙ এবং ছাক্ছমাসেরর মধ্যে ভ্রিখির সংখ্যার পার্থক্য 
হেতু রুবির মকরে সংক্রমণ তহা উত্তর্য়ন: প্রতি বৎসর একই, 
তিথিতে হয় না।। মলে হয় তিথির! পাহাক্- ইংগিত করার জন্যই 
ত্যখলায় প্রদীপ অংখ্যার হানি | 

এহন, প্রশ্ন ভ্রাগতে পারে প্রায় দু'হাজার! বছরা আগের সাধারন: 
কৃষিভ্রীবী মানুযের জ্যেতিবিদ্যা জানব ছি্র কিনা: ।। 

মানুষ যেদিলা সভ্যতার গহে। পা কাডিয্রেছে, কষিকাজ অব 
লম্মন করে জনপদ প্রতিষ্ঠা করেছে সেদিন: থেকেহ সে আকাশের 
নক্ষত্রকে টিলত্ে শিখেছে । রাতের আকাশে তারা চিনতে হয়? 
গ্লচন্্র দেখে, আগামী অমাবস্যার হিসাব গলনা সহজ । পর্ণিয়ার 


পল্চিমরজ 


সুত্র ধরে মাসকে জানা, খতর আবর্তন শেখা । খাতুচন্রেছর আনা- 
গোনার সঙ্গে পরিচয় না হলে কষিকাজ হয় না। তাই অতীতের 
মানুষ আপন তাগিদেই আকাশতত্ব, আয়ত্ত করেছে; শিক্ষিত 
মানুষের পঞ্জিকার অপেক্ষা না রেখেই। 


আজও বনচর মানুষ তাদের উৎসব অন্ষ্ঠান করে আকা- 
শের নক্ষত্র অনুসরণ করে; পূর্ণিমা অমাবস্যার হিসাবে মেনে । 
তারা অনুষ্ঠান করে তাদের অকো।শ তত্বের জ্ঞান দিয়ে আমরা 
শিক্ষিতরা সেই দিনক্ষণটি তিথিনক্ষন্র মহুর্ত দিসে বেঁধে প্রকাশ 
করি মান্র। 


প্রায় সকল লোকসঙ্গীত ও অনুভ্ঠান একান্ত ভাবে জীবিকা 
ভিত্তিক । তুষু কৃষিভিত্তিক পরব । 


সারা বছরের মেহনতের ফসল ঘরে তোলা, অতাতের 
স্মৃতি ব্য বিদায় ও বর্ষ আরম্ভ এই দু'য়ে মিলে তুষু পরব ! 


তুষুর উদ্ভব কংসাবতীর কুলে এবং প্রায় দু'হাজার বছর 
আগে । সেকালে কেমন ছিল কংসাবতী উপত্যকার ভুূ-প্রকৃতি ? 
কতটুকু অস্তিত্ব ছিল গাঙ্জেয় উপত্যকার বর্তমান উবর পাললিক 
ভূ-খণ্ডের? তত্ত্বিক তকের প্রয়োজন নেই; সহজ ভাবেই বলা 
যায়, পূরুলিয়া দক্ষিণ বাঁকুড়ার কংসাবতী উপত্যকার সেকালে 
এমন দৈন্যদশা ও রুক্ষতা ছিল না। কষিসম্পদে সমৃদ্ধ জনপদ 
সেখানে ছিল বলেই আজও এ অঞ্চলে জৈনধর্ম প্রসারের সাক্ষর 
পুরাকীর্তির সন্ধান পাই । রুক্ষদৈন্য এলাকার বনা অশিক্ষিত 
মনুষের মধো জৈনরা ধর্ম প্রচার ও মন্দির স্থাপন করেছিল এ চিন্তা 
বাতুলতার লক্ষণ। 


প্রয়োজনের তাগিদে বন নষ্ট হয়েছে, ফলে আবহাতয়ার 
তারতম্য ঘটেছে। বর্ষণে ভুমিক্ষম্ন হয়ে ভিতরের পাথুরে কঙ্কাল 
আত্মপ্রকাশ করেছে । উবর জমি অনাবাদী পতিত জমিতে পরি- 
গত হয়েছে। অপর দিকে, এ অগ্চলের উত্তর-প্বদিকে পলিজমে 
নতুন ভু-খণ্ডের সৃচ্টি হয়েছে। নলী সরে গিয়েছে, গতি বদল 
করেছে উচ্চাবচ এলাকার কৃষিজীবী মানুষ অন্পসংস্তানের তাগিদে 
নতুন বসতি. স্থাপন করেছে নতুন চরে । মানুষের এই চলমানতা 
আদিম কাল থেকেই রয়েছে । সুতরাং তুষু উৎসবের মূল 
ভূ-খণ্ডের বতমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তৃষু পররের বিচার 
করলে ভূল হয় । 


তুষু এখানেকার সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে 
আছে। বর্তমানের রুক্ষ অনুদার মৃত্তিকা আর শসাসম্পদের 
স্বল্পতা তুযু পরবকে এতটুকু শ্লান করেনি । 


লক্ষাধিক কষিকজজুর ইদানীংকালে এসব এলাকা থেকে 
হুগলি বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় রুূজি রোজগারের কারণে ধানচাষে 
দিনমভুরী খাটতে আনে | যারা এদের আনে তারা জানে মকরে 


ক্রি 


এরা কেউ ঘর ছেড়ে বাইরে থাকত্তে না চায়; তাতে মজুরী কাটা 
যায় যাক। 


তুষু তথা মকর এই অঞ্চলের গণ উৎসব । এসমস্স হয়ে 
থাকতে হবেই, ঘরে ফিরতে হবেই । 
গু 


মকরের অগের রাতে যানবাহনের অভাবে দলবদ্ধ খেটে 
খাওয়া মানুষ মাইলের পর মাইল শীত উপেক্ষা করে হেটে 
চলেছে ঘরের পথে। প্রশ্ন করলে জবাব দিয়েছে; কাল যে মকর, 
কাল যে পরব। যে পরব এমনভাবে প্রবাসী মানুষকে ঘরে 
টানে, ঘে পরব একাস্তভ।বে সঙ্গীত আশ্রিত, সেই তুষু পরবের 
সঙ্গৌত-সম্পদের সন্তাব্য চলমানতা ব্যাহত হয়েছে একথা মেনে 
নেওয়া শক্ত । 


যেখানে কংসাবতী নদী বড় বড় পাথরে মাথা ঠ.কে দহ 
সৃষ্টি করে কোন রকমে পথ করে বয়ে চলেছে সেই পোর- 
কুলের বিখ্যাত তুষু মেলা দেখেছি । দেখেছি রাণী বাঁধ থানার 
কুমারী কংসাবতী নদীর সঙ্গমে তুষু মেলা । 


দেখে এটুকুই বুঝেছি তষু পরবের চরিজ বদল ঘটছে 
কালের জাবতনের সঙ্গে সঙ্গে। আজ তুষ্‌ মৃতির প্রচলন 
হয়েছে ; সাধারণ নারী মৃতি। ময়ূরবাহনা অথবা অস্ববাহুনা 
তুখুম্তিও দেখা যায়। মছিলাদের পাশাপাশি পুরুষের দলও 
ইদানীং গেয়ে নেচে ত.ষু ভাসাতে আসে । বাদ্যযন্ত্র বিশেষ 
ভূমিকা পেয়েছে। আদিবাসী বাদ্যষন্্র থেকে শুরু করে খোল 
করতাল হারমনিয়ম তোল গানের সঙ্গে সঙ্গত করছে । নাচে 
নিছক ভাবপ্রকাশের অঙ্গবিন্যাস নয়; বতমান কালে সহরে 
প্রতিমা বিসর্জন কালে যে নাচের বহর তারই দোলা লেগেছে 
ত.ষু ভাসানে। 


বিষ্ণপুরের টেরাকোটা মন্দিরের আদলে অথবা রেখ- 
দেউলের অনুকরণে আবিভাব হয়েছে ত্যুর ভেলা বা চৌদল 
অর্থাৎ চতুদেোলা। রঙ্গীণ কাগজ, শোলা ও বাঁশকাঠি দিয়ে 
এই চৌদল বা ভেলা তৈরী হয়। 


তুষু গানের সূর প্রান অবিকৃত থাকলেও কথায় আধুনিক 
শব্দ ও বস্তুর প্রাধান্য এবং ভাবে কৃত্তিমতা এসেছে। 


ত.ষ্‌ গানের উক্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই পরব প্রাচীন 
কাল থেকে অনুষ্ঠিত হলেও শুধুমান্ত্ মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকায় মনোবিরূতির কোন স্থান নেই। এমন কি ইদানীং 
পুরুষরা ভূমিকা নেওয়া সত্ত্বেও অসুস্হ চিন্তার প্রবেশ ঘটে নি। 


তষু পরবের এই বিবত'নের সূত্র ধরে দাবী করা যায় 
তষু গানের চলমানতা এতটুকু স্তব্ধ হয় নি। বরং প্রাণ 
স্পন্দন তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছে । প্রাকৃতিক পরিবেশ,বভীগো- 
লিক অবস্হান এবং জীবন ধারণের পদ্ধতি থেকে মানুষের 


৯৯০১ 


প্রতঃস্ফত' ভাবপ্রকাশ জন্ম দেয় সেই অঞ্চলের লোক 


সঙ্গীতের । 


কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় চিন্তাদর্শও লোক সঙ্গীতের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে , যেমন প্রভাব পড়ে কালের ও সমাজ 
বিবর্তনের । সুতরাং অঞ্চল-ভিত্তিক অনুষ্ঠান, ব্রত ও 
পরবের নিজস্ব একটা গণ্তী থাকে । কোন কোন লৌকিক 
অনুষ্ঠান বা সঙ্গীত বিশেষ মানবগোচ্ভী বা শ্রেণীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ । 


গণ্তীবদ্ধ এই অনুম্ঠানাদি নিজ ঘ্ব গোষ্ঠী বা অস্চলের মধ্যে 
সীমারিত হলেও এঁ সব উৎ্সবাদি আশ্রিত সঙ্গীতের বহ- 
মানতা ক্ষুন্ন হয় না। এর প্রমাণ তুষু পরবের বিবতন। 


ত.ষু প্রভাবতি উপত্যকার আদিম আদিবাসী হিসাবে 
ভুমিজ সম্প্রদায়কে ধরা যায়। কোন কোন গবেষক এদের 
মুণ্ডা জাতির একট শাখা মনে করেন এবং তাদের আদিমতম্‌ 
নিবাস ছিল রাঁচী জেলায় । 


প্লাতহাসিক কাল থেকে এ অঞ্চলে ভূমিজ ছাড়া মাহাতো 
১পাধিধারী কুমি ক্ষত্রিয়, আদিবাসী সাঁওতাল, তঙ্ষসিলী 
সম্প্রদায় এবং উৎ্কল সম্প্রদায়ের ঘন জনবসতি স্হ!পিত 
হয়। 


ভূমিজ এবং কৃমি ক্ষত্রিয়রা মূলতঃ কুষিজীবী । এই 
গোম্ঠীর মেয়েদের মধ্যে তুষুর বেশী প্রাধান)। 

তুষু উৎসবের উৎসে পৌছুতে এই দুই গোষ্ঠীর আচরিত 
জাওয়া পরব, করম এবং ই'দ পরব বিবেচনার মধো আনতে 
হফে। 

ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে করম পূজা হয়। 

এর ঠিক পনের দিন আগে অথাৎ অমা-দ্বাদশী তিথিতে 
জাওয়া পরব। 

করম পূজার পরদিন ভাদ্র শ্তক্লা দ্বাদশী তিথিতে ই'দ 
পরব । তূযু পরব পোষ সংক্রান্তিতে পৌষ পৃশিমায় উতরায়ণে 

পরিশেষে, ত্‌ষু গানের মধ্যে তোষলী নামে একটি ক্থানের 


উদ্জেখ সম্পকে আলোচনার সুযোগ আছে। 
ত.ষু প্রভাবিত অঞ্চলটি বিভিন্ন সময়ে উড়িষ্যার রাজনা- 
বর্গের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ফলে উড়িষ্যা তথা প্রাচীন 


কলিঙ্গ দেশের মানুষের চিন্তা ভাবনার প্রভাব এ অঞ্চলে পড়া 


৯৯১০৭ 


গ্বাভাবিক। দক্ষিণ বাঁকুড়ায় উৎকল সম্প্রদায়ের ঘনবসতি 
এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উন্লেখযোগয । 


মৌর্য শাসনকালে কলিঙ্গ দেশে তোষলী নামে একটি 
উল্লেখযোগ্য জনপদ ছিল । 


বত'মান ভারতের মানচিন্ত্রে এখনও তোষলী কোথায় ছিল 
কেউ নিদ্দেশ করতে পারেন নি। 


ত্‌ষ্‌, গানে তোষলী জনপদের উল্লেখ অনুসরণে বলা 
যাবে কি যে অঞ্চল ত.ষ্‌. পরবের এত প্রাধান্য তাকেই তোষলী। 
হিসাবে চিহিন্ত করা হয়ে ছিল মৌর্থ আমলে 1? মহাবীর জৈনর 
ধর্মপ্রচার কালের রাঢ ভূমির অংশ বিশেষ মৌর্য আমলে 
তোষলী নাম পরিচিত হওয়া বিচিন্ত্র নয়। স্হান নামের এমন 
পরিবত'ন কালক্রমে ঘটে থাকে । ভাবতে হবে তোষলীর 
কৃষিজীবী পরিবরের মেয়েরা যে পরবের অনুষ্ঠান করত তাই 
ত.ষ. নামে পরিচিত হয়েছে কিনা 


ত.ষ গানে আরও একটি স্হান নাম পাওয়া যায়, যার নাম 
পোখনা। 


পণ্ডিতরা বলেন বাঁকুড়া জেলার শ্ুশুনিয়া পবতগাত্রে খোদিত 
চন্দ্রবর্মার রাজধানী ছিল পৃস্করণে অর্থাৎ বাকুড়া জেলার 
উত্তর-্পূৰ দিকে দামোদর তীরে পোখনা গ্রামে ৷ লিপিটি চতর্থ 
শতকের । এ লিপির স্জে তুষুখলার মত পঞ্চদশ প্রদীপ 
উৎকীর্ণ রয়েছে । 


জশুনিয়া থেকে দক্ষিণে রাণীবাঁধ থানার অধ্বিকানগর পর্যন্ত 
বিভিন্ন স্থানে একই ধরণের বীরস্তস্ত অনুসরণ“করে মনে হয় 
জেলার দক্ষিণে উড়িষ্যা অঞ্চল থেকে একদা এই অঞ্চলে কোন 
রাজা রাজাবিস্তার করেছিল! 


উড়িষ্যার ইতিহাসে চতুর শত!ব্দীর সমকালে বর্মণ রাজবংশ 
রাজত্ব করেছিল এমন তথ্য পাওয়া যায়। এগাড়া উত্তর উড়িষ্যায় 
প্রাচীন কালে লে পোষ্ধরণ নামে একটি বিষয় ভুত্তি ছিল ॥ 


চিন্তা করতে হবে শুশুনিয়ার শিলালিপির সঙ্গে উপরোক্ত 
তথ্যগুলিরসম্পর্ক আছে কফিলা এবং লিপির পঞ্চদশ প্রদীপের 
সঙ্গে তুষুখলার প্রদীপ সংখ্যা একই তথ্য ইংগিত করছে কিনা । 


এই প্রম্নের তথখ্যগত সমথনযোগ্য উত্তর পাওয়া গেলে তুষ 
উত্সবের উৎস সম্পর্কে কোনদিন দ্বিমত দেখা দেবে না” বলে 
মনে করি । 


পশ্চিনবজ 


£স্কৃতি সংবাদ 


মালদহ মিউজিয়াম £ গৌড়বঙ্গের 
সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রতীক 


মালদহ শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য মালদহ 
মিউজিয়াম । উনিশশো পরণ্রিশ সালে এইই মিউ- 
জিয়্ামের প্রতিষ্ঠা । এই জেলার বিভিন্ন, স্থানে 
যেসব পুরাকাতি পাওয়া গেছে সেই সব জিনিস 
নিয়েই মালদহ মিউজিয়াম গড়ে উঠেছিল) 
মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ম্বারা বিশেষ- 
ভাবে উদ্যোগী ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রী বি. 
আর, সেন অন্যতম । তিনি ছিলেন এই 
জেলার জেলাশাসক 1 তাঁরই নামানুসারে এই 
মিউজয়ামের নামকরণ হয়েছিল বি, আর, সেন 
মিউজিয়।ম। পরব্তীকালে এই মিউজিয়!মের 
নাম হয় মালদহ মিউজিয়াম । 


প্রতিদিন এই মিউজিয়াম দেখতে বহু দর্শকের 
সমাগম হয়। শহরের একটি বিশিম্ট সড়কের 
ওপর অবস্থিত এই পাকা বাড়িটির প্রশস্ত কক্ষের 
চরিদিকে পাথরের মৃতি সাজানো। প্রতিটি 
মৃতির শৈল্পিক নৈপুণ্য সতাই প্রশংসার দাবি 
রাখে । এখানে বিষ্ণমৃতির সংখ্যাই বেশি। 
স্যদেবের মৃতির সংখ্যাও খুব কম নয় । এছাড়া 
গনেশ, ব্রহ্মা, মহিষাসুর-মদিনী দুর্গা, কাতিক 
বন্ধ এমনকি প্রজ্ঞা পারমিতার মূতি পযন্ত 
সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত হয়েছে মালদহ মিউ- 
জিয্ামে। মৃতিগুলির অধিকাংশই মালদহের 
গাজল, বামনগোলা ও হবিবপুর থেকে সংগৃহীত । 
ঘুরে ঘুরে মুতিগুলি দেখে সত্যিই মুন্ধ হতে 
হয়। মৃতিগুলি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর 
স্থভিট। 


স্তনজ্ামম মালদহ মিউজিয়ামে কতগুছি 
দ্বচ্গ্রা প্য মুন্রাও আছে। আর আছে আরবী 
ভাহার লেখা প্রস্তর ফলক । 


আজদ্হ মিউজিয়াম দেখার পল মালদছের 
জন্ভীত সম্পকে দশকের ধারণা স্প্ট হয়। 
ঘেশ বোঝা যায়, প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী গোড়ের 
নিকটবত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল তখন খুবই সম্মদ্ধি- 
সম্পদ ছিল। নাগরিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল 
এবং তারা যথেষ্ট বিদগ্ধ ছিল্গ ॥ শতাব্দীর পর 
লতাব্দী ধরে বিডিন্ন ধর্মমত প্রচার ও প্রসার লাভ 
করেছে এখানে । 


এখানকার বদ্ধযৃতি এবং প্রজ্ঞাপারমিতার প্রস্তর 
সৃতি এই কথাই ফ্মরণ করিয়ে দেয় ষে একসময় 
বৃদ্ধধম এখানে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল। 
পাল রাজাদের রাজত্বকালেও মালদহ উপেক্ষিত 


পশ্চিমব 


ছিল না। বৌদ্ধরা বোদ্ধধর্ম প্রচারক্ষেত্র রূপে 
গ্রহণ করেছিলেন এই মালদহকে ॥ 


সেন রাজাদের আমলে এই অঞ্চলের বিশেষ 
উৎকষ সাধিত হয় এবং এটি ব্রান্মণ্য হিন্দু- 
ধর্মের প্রচ র ক্ষেত্রের রূপ নেয়। দিক্বিদিকে 
শঞ্খচক্র গদাপদ্মধারী বিষ্ঞর সুদর্শন প্রস্তরমূতি 
পূজিত হয় । স্থপেতা ও ভাসক্ক শিল্পের চরম 
উৎকর্ষ ঘটে ৷ দ্বাদশ-দ্রয়োদশ, শতাহ্দীতে মঙ্গল 
কাব্যের দেবদেবীদের পুজা রাড অঞ্চল থেকে 
এ অঞ্চলে প্রসার লাভ করে । সর্পদেবী মনসা, 
দুর্গতিনাশিনী দুগগাপূজাও এ অঞ্চলে বিস্তার লাভ 
করে। পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্পীর কোন ম্তি 
মালদহ মিউজিয়ামে দেখা যান না। তবে 
চৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রসার ও 
প্রচার এই অঞ্চলে ঘটেছিল। মালদহ সহরের 
অনতিদূরে রামকেলীতে সনাতন গ্রোস্বামী প্রতি- 
ষ্ঠিত রাধাকৃষফণের যুগলমৃতি জাজো প্জিন্ত হয়। 
রামকেলীতে চৈতন্যদেবের স্ুস্তাগমন স্পর্শ করে 
এখনও প্রতিবছর জোগ্ত সংষ্লগান্তি তিথিতে 
মেলা বসে। গোড়বঙ্গে চৈতন্য প্রবঠিত প্রেম” 
ধের প্রাধান্য এখনও অনস্বীকা্। গোড়বঙ্গ 
বৈষ্ণব প্রভাবের পাশাপাশি শাক, গ্রত।বও বর্তমান । 
মালদহ জেলার বিউিম স্বানে মা-কালী বিভিম 
নামে পৃজিতা হন। মালদহ জেলার মা জহরা 
খুবই জাগ্রত কালী হিসাবে গণা হয়ে থাকেন। 


পার-পয়গন্ধরদের প্রভাবও মলদছ জেল।য় 
যথেম্ট। এ অঞ্চলের অনেকেই পীরের দরগায় 
মাটির ঘোড়া মানত করে। সিম্ি ভোগ দেয়। 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজনৈতিক উত্থান ও 
পর্তনের মধ্যে দিয়ে বিভিন ধর্ম, বিভিন্ন সম্প্রদায়, 
বিভিল সংস্কৃতির এক সমন্বিত রূপ গোড়বঙ্গে 

এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়। 
হারপদ সাহা 


মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাথমিক ও নিম্ন 
বনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহের দ্বিতীম্প বাষিক 


ক্রীড়া প্রাতিযোগিতা-১৯৮১ 


গত ৭ এপ্রিল ১৯৮১ বহরমপুর ব্যারাক 
স্কোয়ার ময়দানে মুশিদাবাদ জেলা বিদ্যালম্ন পর্ষৎ 
আয়োজিত দ্বিতীয় বাষিক প্রাথমিক ও নিম্ন 
বুনিয়াদী বিদ॥লয় সমূহের ছান্ন ছান্রীরন্দের এক 
বর্ণাঢ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিপুল উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় । প্রতিযে।গিতার 
শুরুতে মশাল পরিক্রমা, প্রতিযোগীদের পতাকা ও 
ফেম্টুনসহ মাত পরিস্রুমা হয়। পতাকা 
উত্তোলনের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন 
করেন মুশিদাবাদ জেলার আরক্ষাধাক্ষ শ্রী এ, বি, 
ভোরা ॥ 


এই অনুম্ঠানে সভাপতিত্ব করন মুশিদাহাদ 
জেলা শানক শ্রীমতী কন্তরী গুপ্ত মেনন। প্রধান 
অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের 
শিক্ষাদপ্তরের রাস্ট্রমন্ত্রী মহঃ আব্দুল বাক্জি। 


প্রতিষোগীদের শপথ গ্রহণের গর জীড়ানৃ- 
জ্ঠান শুরু হয়'। ১৮টি দফায় শতাধির ছান্ত 
ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। অগণিত জনসমাগম 
হয়। এখানে উল্লেখ্য যে এই ক্রীড়ানুষ্ঠান 
অভূতপূর্ব সাড়া জাগিক্েছিল আর মনে হচ্ছিল 
যেন একটি মনি অলিম্পিক। 


স্বাগত ভ।ষণে জেলা বিদ্যালর পর্ষদের সত্তা- 
পতি শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য বলেন গত বঙ্ছর গ্রামীণ 
প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাগ্র ছান্্রীরাই অংশ- 
গ্রহণ করেছিল। এবার শহরের ছাত্ছান্্রীরাও 
অংশগ্রহণ করতে পেরেছে । এটা একটা বিরাঃ 
জাগ্পোজন। এটি সম্ভব হয়েছে সম্নকাম্সি অধা-' 
নুকৃল্যে। জতীতে কখনো এরকম প্রতিযোগিতার 
বাবস্থা ছিল না। শ্রীভট্রাচায আরো বলেন 
বামফ্রন্ট সরকা।ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রকূত অর্থেই 
সাবজনীন করতে এবং শিক্ষাকে অথবহ কর 
নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। নডুন পায়- 
বতিত প্রাথমিক পাঠগ্রমে খেলাধুলা ও শরীর 
চার বাবস্থা রাখা হয়েছে। কাজেই নতুন 
পাঠন্রতম অনুষানী প্রতিচি বিদ্যালয়ে নিপ্নমি ভ 
খেলাধূলা ও শরীর চচার অভ্ভ্যাস ও অনুশীলনের - 
বাবস্থা হলে তবেই এই প্রতিযোগিড়ার আয়োজন 
সার্থক হবে। 


শিক্ষাদপ্তরের রাম্ট্রমন্ত্রী মহঃ আব্দুল বারি 
মুশিদাবাদ জেল! পর্ষদের এই বিরাষ্ট উদ্যোগ ও 
প্রয়সকে স্বগত জানিয়ে বালন খেলাধূলা শিস্ত 
মনের ও দেছের বিকাশ সাধনের সহায্মত1 করে। 
তিন আরো বলেন বামঞণ্ট সরকার গ্রাথদিক 
শিক্ষার ভ্ভরে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ভিতর 
নতুন পাব্রম ও পাঠ)সুচির প্রবর্তন করেন। 
তিনি বলেন গতানুগতিক শিক্ষার পরিব্ডন 
ঘটান হয়েছে । ছোট ছেলে মেয়েরা ছবি আঁকবে, 
খেলাধূলা করবে, এই ভাবে ধাপে ধাপে এসবে, 
পরীক্ষার থে একটা ভীতি ছাব্র ছাত্রীদের মধে; 
থাকে তা দূর করার চেষ্টা চলেছে। পূর্বে 
শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য নেষে এসেছিল তার 
অবসান ঘটিয়ে সূ ও শান্তিপর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির 
ব্যবস্থা নেওয়। হয়েছে । বর্তমান সরকার মুঙ্টি- 
মেয় লোককে উচ্চ শিক্ষিত করা পরিবতে দেশের 
অধিকাংশ লোককে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
করার সাধিক -প্রচে্টা চলয়ে যাওয়ার জনা- 
কল্যাণমূখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন । 


( শেষাংশ ১১৪৯০ পৃষ্ঠায় ) 


১১ 


১২এ, পান্নপুকুর রোড, ভবানীপূরের এই 
বাড়িটি হয়তো কলিকাতা পৌরসভার আরো 
পাঁচটি বাড়ির মতই বৈচিন্ত্যহীন কিন্তু এদেশের 
শিল্পর্সিকজনের কাছে এঁ বাড়িটি একটি নৃতন 
মানা আরোপিত করে দেখছে! দেশ 9 আন্ত- 
জাতিক খাতিসম্পন্না ভাস্কর শ্রীমতাঁ মীরা মুখো- 
পাধ্যায়ের শিল্পসাধনাধনয এই ছোট্ট পুরোনে। 
বাসগৃহটিতে গিয়ে হাজির হলাম সাক্ষ।ৎলাভের 
আশায় । নিছক সাক্ষাৎক?র ভিন্ন অন; একটি 
উদ্দেশ্যও ছিল। এ বছর থেকে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ শিল্প ও 
“ভাক্কর্যের ক্ষেপে অসাধারণ অবদানের জন্য প্রতি 
বছর একজন বিশিষ্ট শিজীকে অবনীন্দ্র পুরস্কার- 
দানে দশ্মানিত করার পরিকল্পনা মিয়েছেন। 
শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায় ৯৯৮১ সালের নির্বা* 
চিত৷ সেই শিল্পী আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে 
শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায়কে সেই পুরস্কার 
প্রদানের সংবাদ জাপন করা এবং তাঁকে পুর- 
দ্কার দান অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো ও এই 
সঙ্গে অপু উদ্দেশ্য হিসাবে ছিল । 


লোতলার উপর ছোট্ট ঘর দুখামিতে চিদ্র ও 
ভাক্র্যে্র নানা নিদর্শন ইতস্ত ত ছড়ানো রয়েছে। 
নিছক্র অযত্বেও নয়, আবার তাদের অবাস্থতির 
মধ্যে সযতন হস্তলেপনের কোন লক্ষণ তেমন 
স্পষ্ট নগ্ন সেদিন আবার এ সব কলাবন্ত 
এবং চেয়ার চেখিলের ফাঁকে ফাকে বসে গেছে 
চলচ্চিন্ন ক্যামেরার ষন্ত্রপাতি আর আলোর মেলা । 
কলাকুশলীরা জাল।লেন- শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের 
শিল্প ও সাধনার উপর একটি তথাচিত্ন তৈরি 
হচ্ছে, এ তারই আয়োজন । 

মনটা একমুহতে প্রসন্ন হয়ে উঠলো । শিল্পীর 
জীবন ও সাধনা সম্পকে দুটি লক্ষণীর স্বীকৃতি 
এমন পরম্পর অপ্রত্যাশিতভাবে একই স্থানে 
উপস্থিত হয়েছে--এ-ও যেন এক আশ্চর্য বা 
দৈব যোগাযোগ! 


বাড়িতে প্রবেশের মুখেই দেখ। হয়ে গিয়েছিল! 
দুপুরের এ অপাথিব সময়টাতে নিতান্ত অপ্রস্তুত 
অবস্থাতে যেন শিল্পীকে (কিছুট। বিভ্রান্ত ও বিব্রত 


১১০৪ 


মনে হলো । 


তবু উপযুক্ত আগা।য়ন জানিয়ে 
জিনিষপন্লের মাঝখানেই একটু স্থানের বাবস্থা 


করে দিলেন। বারবার তাঁর স্ব[ভাবসুলভ 
ফোমল ও আন্তরিক ভাষায় ক্ষমাপ্রার্থমা কর- 
ছিলেন আমাদের জনা উপযুত্তপ আপ্যায়ন করতে 
ন। পারার দীনতা স্বীকার করে। 


বললাম --'আপনি কেন এত বিব্রত বোধ 
করছেন? বরং এমন নময়ে হাজির হয়ে 
আমারই নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে 1” শ্রীমতী 
মৃখোপাধ্যাম হ'সলেন। তাঁর অলাধারণ নম্রতা 
ও বিনতি ভাব মুখমণ্ডলে আবার ফুটে উঠলো 
সেই বৃদ্ধিদাপ্তি, প্রশান্ত, ফ্িমত হাসের উজ্ভ্বল 
প্রকাশ । বললাম-_“বেশীক্ষণ কিন্তু সময় ন্ট 
করবে৷ না আপনার । দুচারটি মান্র প্রশ্ন আছে; 
আচ্ছা, 


দেওরা এই পুরস্কারের ঘোষণা শুনে আপনার 


জবাব নিয়ে ক্ষিরবো। সরকারের 


প্রথমেই কি রকম মনে হলো 2” 


হাসলেন শ্রীমতী মীর। ' বললেন-_“তার 
আগে বলুন” আপনারা আমায় নির্বাচন করার 
ঈ্ময়ে কি মনে করেছিলেন 2 আপনাদের 
রিএ)াকশনটা স্তনি £ 


বললাম-__-“আমাদের রিঞ্যাকশনের ফল- 
শ্চাতই তো এই 
কোনো বস্তব্যের তে। 


গুরস্কার। সুতরাং নতুন 
আর অপেক্ষা রাখে না। 


আপনার অনুভূতির খবরটাই আ্রানতে চাইছি ।” 


-"আপনারা যদি আমায় পূরক্কার দিল্পে 
খুশী হয়ে থাকেন তবে আমিও তাতে খুশী । 
তাছাড়া সরকার পুরস্কার বা দেশের স্বীরলুতি 
তো নিঃসন্দেহে শিজীর জীবনে এক অসাধারণ 
কাম্যবস্ত। এতে বিচলিত হবেন না এমন 
মানুষ কি কোথাও আছেন ?"" 


শ'আচ্ছা। বিদেশে শিক্ষালাভ করেছেন, 
বিদেশে আপনার শিল্পকলা বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত 


পশ্চিমব্গ 


ও সংঘটিত হয়েছে_কিন্ত তা সত্তেও আপনি 
দেশবাসীর কাছে এমন করে নিজেকে সংগ্তপ্ত 
রেখেছেন কেন? জানেন, অনেকে তো এ খবর 
স্তনে রীতিমত আম্তর্য হয়ে আপনার পরিচয় 


আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন। কেন আপনি 


সাধারণের কাছাকাছি আসছেন না 2% 


হাসলেন শ্রীমতী মীরা। আবাল সেই 


আত্মমগ্রতা । বললেন--*আসলে কি জানেন, 
আমি প্রচারে ভীষণ ভয় পাই। মনের ভিতর 
সথচ্টির একট। প্রচণ্ড তাগিদে কাজ করে যাই। 
প্রদর্শনীতে ছবি বা ভাস্কর্ষ দেখাই । বিক্রি হলো 
কি হলোনা তা নিয়েও ভাবি না। হয়তো 
বলবেন, হাজার হ।জার টাকা খরচ করে যে 
ধাতুমৃতি আমি তৈরী কারি-_তা বি্লিৎ'না হলে 
খরচা ওতে কোথেকে অথবা আমার চলেই বা 
কি করে? হা), অবশ্যই এটা ভাববার কথা । 
কিছু বিক্রি হয়। 


তার দাম থেকে আমার 


প্রয়োজনীয় খরচ করে বাকিটা বাবহার করি 


আমার নতুন শিল্পকর্ম গড়তে । প্রচুর টাকার 


ব্যাপার। কিন্ত বাবস্থাও তো দেখি হয়ে যায়” 


প্রশ্ন করলাম__-'*বিদেশে শিক্ষালাভ করলেও 
পান্চাত্যের দুবোধ্য বিমূর্ত ডাক্ষর্যকলার আঙ্গিক 


আপনার কাজে ছায়াপাত ঘটায়নি কি করে চ% 


--“আমার ভাবপ্রকাশের ব্যাপারে আমার 
নিজস্ব কতকগুলো ধারণাই আমার আঙ্গিক 
হিসাবে এসে গেছে। তাই ধার করা আঙ্গিকের 


পুনরুক্তির প্রয়োজন হয়নি 1৮ 


সবশেষ প্রশ্ন করলাম “ছোট্ট একট! কৌতু- 
হলী প্রশ্ন রাখছি, পুরস্কারের অথম্ল/ তেমন 
তেমন বহৎ কিছু নয়, তব এটা কি তাৎক্ষণিক 
হয়েও কোনেভাবে আপনার শিল্পকর্মে সহায়তা 
করলো বলে আপনার মনে হচ্ছে ০৮ 


এবার ও'রও হাসবার পালা । 


হাসতে 
হাসতেই বললেন-_-ণপুজোর পর কিছু নতুন 


ঢালাইয়ের কাজ করবো । অনেক টাকার 
ব্যাপার । তখন ও টাকাটা বেশ কাজে 
লাগবে 1 


মমস্কার জানিয়ে ফিরে এলাম। পরিচ্ছলে, 
আচরণে, বাকিতে, প্রকাশতঙ্গিতে অসাধারণ এই 
শিল্পীর কাছে তাঁর প্রস্কার প্রান্তির সংবাদ 
জানাতে গিয়ে নিজেই যে পরস্কার লাভ করে 
ফিরলাম তা আমার ক্মৃতির মণিকোঠায় এক 
অমূল্য সঞ্চয় হয়ে রইল। প্রতি মাসের দ্বিতীয় 
শনিবারে সারাদিন ধরে তার এ বাড়ীতে তিনি 
বসান ভাক্ষর্ষ প্রদর্শনীর আসর । রলিক দর্শক 
যে কোনো একদিন গিয়ে পরিচিত হয়ে আসুন না 
শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায়ের তাচ্ষর্ষে সঙ্গ? 
বাঞ্জিত্বে ও শিল্পকলায় শ্রীমতী মীরা নিঃসন্দেহে 
সেই দর্শককে এমন কিছু দেবেনই-__যা তাঁর 


কাছে হয়ে থাকবে আমারই মত লাভ করা এক 


বিরল অভিজতা। 


প্রাথমিক ভর ভাষা সম্পকে ভারতীয় কমিশন 6 
কমিটিগুনির সুগারিশ 


ভান্সত সরকারের আমন্ত্রণে ২৩ ও ২৪ 
জানুযাৰী (১৯৫৩) রাজধানী নয়়াদিকলীতে 
ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ভলির ইংরেজি জধ্যাপক- 
দের ইংরেজি পঠন-পাঠন সম্পকে এক সন্দেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের সুপারিশ 
মুদাজিল্পর কামশনে+র প্রতিবেদনে প্রকাশিত ও 
গৃহীত হয়োছল। তার একাংশে বলা হয়ঃ 


মাধ্যমিক জ্বর থেকেই ছ'বছর ইংরেজি 
আবশ্যিক পাঠ্য ছিসাধে থাকবে তবে এই শিক্ষা- 
কাজ পাঁচ বছরেও কমিয়ে আনা যায় ঘদি উপযুক্ত 
শিক্ষপপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দিয়ে সপ্তাছে ৫০ 
নিলিউ হ্যাপী ছ'টি প্লাস ইংরেজির জন্যা নেওয়ার 
ব্যবস্থা থাকে! 


মন্তবা । এই সুপারিশে যষ্ঠ শ্রেশী থেকে 
ইংরেজি পাঠ আরম্তের যুস্তিষ্যুস্তততা মেনে নেওয়া 
হয়েছে৷ 

এ সম্পর্কে মূল সূপারিশের সংক্ষিপ্তসারে বলা 
হচ্ছে $ 

মিড ল ক্কুল স্তর থেকেই (৫ম-_৮ম ভ্রেপী) 
দুটি তাষা শেখানো উচিত । ইংরেজী ও হিদ্দী 
স্বাধা নিম্ন বুনিয়াদী সবরের (১ম_ ওর্ধ গ্রেশী ) 
পরে শের্মানো সূরা হওয়া দরকার | তবে দুটি 
ভাষা একই ব্রেণ' থেকে শেখানো সুরু করা 
উচিত নক্ম। 


জ্তারত সরকার, সরকারী ভাষা কঙ্গিশনের- 
রিপোর্টে (১৯৫৭) চেয়ারমান বি. জি, 
খের জলেন, 


ভারতের সংবিধানের দির্গেশাতক নীতি 
অনুসারে বলা চলে যে, এদেশে সাক্ষরত। 
ও প্রার্থমিক শিক্ষার বিস্তার কেবজমান্ত ভারতীয় 
ভাষাভেই হবে__-ইংরেজী ভাষাতে নল্প। 


এদেশে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে লক্ষণীয় 
যে নিয়মানুগভাবে এই ভাষার শিক্ষা প্রাথমিক 
স্তর থেকে দেওয়া চলে না। 


যে সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের দেশে 
ইংরেজি শেখানের দরকার হয় তার জনা যতটুকু 
ইংরেজি জ্ঞান দরকার বিদ্যালয়ে তা শেখানোর 
জন্য পূর্বের চেয়ে আরো সময় সংক্ষেপ করা 
যাক । মাধ/মিক স্তরের শেম্ব দিক থেকে ইংরেজি 
শেখানো শুক হোক । 


বিদ্যালয়ে গাতন্ষরম কী হবে তা শিক্ষাবিদেরা 
ঠিক করুন ॥ তবে আমাদের সুপারিশ এই যে, 


১৯১০৬ 


প্ববণিত উদ্দেশোর জনা ইংরেজি ভাষা শেখানোর 
কারণে মাধ্যমিকস্তরে কেধল পাঁচটি বছর 
পড়ালেই যথেষ্ট । 


বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্লাতকপূর্ব ও সজ্লাতকপর্যায়ের 
শিক্ষায় যতটুকু ইংরেজি ভ্তাষা জ্ঞান দরকার তার 
জনা আমাদের মতে বিদ্যালয়ে শেষের পাঁচ 
বছরই যথেষ্ট, অর্থাৎ ছান্রের বারো বছর বয়স 
থেকেই ইংরেজি শেখা শুরু হতে পারে। 


ভারতীয় সংবিধানের ৪৫নং ধারা অনুযায়ী 
নিঃশুকক ও আনবশিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থ।র 
মধ্যে ইংরেজি শিক্ষাদান অপচয় ছাড়া কিছু নয়। 
গ্রাথঙ্গিক স্তরের এই স্তবশ্পসময়ে ইংরেজি শেখার 
চেম্টাম্ন শিশু -শিক্ষ৫থার কোনো স্থায়ী লাভ ঘটে 
নাঃ পরন্ত এর ফলে সময়্াভাব শিক্ষার্থীর 
নিজের মাতৃভ।ষা বা অনা বিষয় শেখায় বাধা 
পড়ে । 


যাঁরা ইংরেজি ভাঘার সঙ্গে বিজ্তানের জান- 
সম্পদের অত্যাবশ্যক যোগাযোগ কল্পনা ঝরে 
থাকেন তাঁদের ধারণা শ্রমাত্মক-_তাঁরা বাহনের 
সঙ্গে বিষয়কে একীভূত করে দেখছেন ।  এঁতি- 
হাসিক সুতে পশ্চিমের জান ইংরেজির বাহনে 
চড়ে এদেশে এসেছে কিন্তু বিশ্বের জর্বত্র এই 
বাহনে চড়ে এঁজ্ঞান সবন্্গাধী হয়নি যেমন 
এপিক্সা ও আফ্রকার বিভিন্ন দেশে নিছক রাজ- 
নৈতিক সংযোগের দরুণ ফঝাপী ওল্ন্দ।জ ও 
শ্পেনীয় ত্বাম্রায় ও জ্ঞান ঝিতগ্সিত হায়ছছে__ 
জাপানের কথাই খরা হাক, সেদেশে জাপানা 
ভাঘার দাখামেই পাল্চম। জান বিস্তার দাত 
ক্রেছে_-ঞ ব্যাপাক্মে কফোনে। বিদেশী ভাষার 
বাহন ব্যবহাত হয়্(ন । 


এই প্রসঙ্গে একঠি জুল ধারপা জল প্রচারিত 
হচ্ছে জে আনা মনে করি । শিক্ষায় ভারতীয় 
ভাষার মাধ্যমে বঝ/বহারের বাবস্থায্ন এবং ইং- 
রেজিকে এদেশে তার ঘধাযথ স্থানে স্থাপন করার 
চেষ্টায় এটা মনে করা ভুল হবে যে বিশ্ব 
বিজ্ঞানের গঅগাগতি থেকে আমরা দুরে সরে 
থাকতে চাই, কিংবা বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ হারা- 
বার জন্যই ইংরেজির এই অবস্থান্তর আমরা 
ঘটাতে চাইছি । 

ন্নাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে 
ভারত সরকার ক্রাধামিক স্তরে ভাষা শিক্ষার 
প্রয়োজনে ভ্রিভাষা সৃন্ত প্রবর্তন করেছেন । এই স্তর 
অনুযায়ী নিশ্নবণিত ভাষা বিষয়গুলি যাধ্যমিক 


স্তরেই কেধল পঠনীগ্ন বলে স্বীরুত হয়েছে ঃ 


ক) স্কবানীয় ভাষ। 
টিভাষা এক নয়, 


ও মাতৃভাষা- যেখানে 


খ) হিন্দী কিংবা হিন্দীভাষী এলকায় অপর 
একটি ভারতীয় ভাষা, 
গ) ইংরেজি কিংবা যে একটি 


আধুনিক ম.রোপীয় ভাষা। 


কোনো 


ভরত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক, ইমোশনাল 
ইনদ্রিগেশন বিষয়ক কমিটির চেয়।রম্যান সম্পৃর্ণা- 
মন্দের মতে 


আমনা সুপারিশ করি, বিদ্যালয়ে প্রথম 
শ্রেণা থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একমান্ত 
আবশ্যকীয় ভাষা! হবে মাতৃভাষা, নয়তো কোনো 
স্থানীয় ভাষা । শিক্ষার এই স্তরে ভাষাশিক্ষা 
শিক্ষার্থাদের যে কাজে লাগবে তা হল £ 


১. তাঙগগের কথোপকথনের ক্ষামতা এবং 
সহজে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতার বিকাশ, 


২. নিভুল বই পড়া ও লেখার শিক্ষা, 


৩, বম্মসোপযোগী সাহিতোর সঙ্গে পরিচয় 
ঘটানো । 


তারতের স।ধারণ মানুষ, শিল্পী কারিগর ও 
প্রযূক্তিবিদদের মধ্যে ভারতীয় তাষার মাধামে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জান যদি বিতরিত না হয় এবং 
এ জাতীয় অবিরাম ফোগাযোগ না ঘটে তাহলে 
বিশ্ববিদাালয়গুলির শিক্ষার প্রসার বাত হবে। 
এই কাউান্সল মনে করে দেশের মধো মে 
সম্তবন৷ সূত্ত রল্পেছে তা সুপ্তই থাকবে ষদি 
বিশ্বাবিদ)ালয়ের শিক্ষা ভারতীয় ভাষা না হম । 


09561700060 07 10018, [২9০1 
9৫ পু)১ 510৫9 £০এট 0 0১০ 508৫ ০1 
1081151) 800010050 65 106 14101809 
৪6 75095860099, 1964. তেঙ্গাঞদাাল 
বলেন ঃ মাতৃভাষার প্রয়়োজনীস্ দক্ষতা অর্জনের 
আগে নিন প্রাথমিক স্কুলের শিশু শিক্ষার্থালের 
ইংরেজি শিখতে বাধা করা উচিত নয়। টি 
দ্বিতীয় ভাষা শেখায় কোনো সুক্ষল পেতে হয় 
তাহলে মাতৃভাষার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন 
অগ্রাধিকার পাবো 


তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি ভাঘা শেখাতে 
হলে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে এবং শিক্ষক 
শিক্ষণের প্রয়োজন হবে তার পরিমাণ বিপুল ৷ 
এর চেয়ে উচ্চ প্রাথমিক জ্বর থেকে ইংরেজি 
শেখার ব্যবস্থা করলে তা দেশের পদ্ষে সহজ 
সাধা। 


ভারতে ইংরেজি ভাষার জীবন এখন প্রেতের 
সতো। পরীক্ষার খাতায় এই প্লেতের সাক্ষাৎ 


গশ্চি মহ্থষ্গ 


মেলে । প্রেটোর শিল্পকর্মের যেমন কোনো অস্তিত্ব 
নেই মেথচ জার উল্লেখ আছে তেমনি পরীক্ষার 
উত্তরপত্রগুলিতে ইংরেজি ভাষার সঠিক অবয়বের 
সাক্ষাৎ খেলে না। একটা দ্ুম্টচত্র গড়ে 
উঠেছে-_নবীন শিক্ষক ও তার ছান্রেরা ইংরাজী 
বিদ্যায় সমান পারদশীঁ ৷ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম থেকে ইং- 
ফেজির স্থানান্তর ঘটাবার পর বিদ্যালয়স্তরে 
ইংরেজির যে পাঠক্রম হবে তা আগের বাবস্থার 
থেকে ভিন্নরূপ নেবে। প্রধান লক্ষ্য হবে ইংরেজি 
বই ও পগ্রপন্রিকা ঠিকমত পড়ে বোঝা । 


পঞ্চম শ্রেণীর আগে ইংরেজি পড়ানো 
করতে হবে। 


০0 


৪0০10] ০০101] 01 7011081)01758] 
ঢ২০৩০৪1০11 0170 10091010% (901), 1২৪৭ 
00170 ০01 07০ 5000০80101) 00101155101), 
1964-66..এর চেয়ারমান 2 [0 10, ও, 


7 011)911. বলেন। 


নিম্ন প্রাথমিক জ্বরে (৯ম- ৪র্থ আেশী) 
শিশু কেবল শিক্ষার মৌলিবা ব্যাপারগুলি শিখবে 
যেমন, লিখতে শেখা এবং তার 
পরিবেশের সঙ্গে নিঞ্জেকে মানিয়ে নেওয়া । এই 
স্তার মাতৃভাষার শিক্ষা দু ভিত্তিমূল করার 
জন্যই অন্য কোনো ভাষাশিক্ষা দেওয়া হবেন! । 


পড়তে শেখা, 


মমার্থ £ উচ্চ প্রাথমিক স্তরে (৫ম--৬ষ্ঠ 
শ্রেণী) মাতৃভাষার সঙ্গে দ্বিতীয় ভাষার প্রচলন 
হবে। 


নিশন প্রাথমিক আরে আবশািক শিক্ষণীয় 
একটি ভাষাই থাকবে, সেটি হবে মাতৃভাষা 
নয়তো আঞ্চলিক কে।নো ভাষা । 


গ্রন্থাগারের ভাষা হিসাবে ইংরেজি আরো 
বহুদিন ভারতে থাকবে । সেই কারণে বিদ্যজগ়্ 
স্তর থেকেই ইংরেজি শেখানোর উপর জোর পড়া 
দরকার | এর প্রথম পাঠ গঞ্চম শ্রেণী থেকে 
হতে পারে কিন্তু আমরা মনে করি অনেক 
শিক্ষার্থীর পক্ষে, বিশেষ করে গ্রামের বিদ্যালয়ে, 
আগে শুরু নাও হতে পারে। 

শিক্ষামন্ত্রক নিষুন্তত সমীক্ষক দল মনে করেন 
তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রবতিত ইংরেজি শিক্ষা ব্যবন্থা 
অরৈজানিক । আমরা এই মত অনুমোদন 
করি । ইংরেজির মতো একটি বিদেশী ভাষা 
শেখাবার আগে মাতৃভাষায় ছার্ধের যথেন্ট দখল 
থাকা দরকার। আমাদের সুপারিশ হল যেঃ 
পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে 
ইংরেজি ৫ম শ্রেণীর আগে শুরু করা যাবে না। 


৫10150% 0£ 15999511925 & ০01- 


প্ন্ভিমব্গ 


[01৩ (9301), 1250010 ০06006 001010016- 
666 ০0৫6 7161710915 ০0৫ 79711871097) 01) 
[05০901010- 2019091৮910 ০01 
[200980101, 1967,-এর চেয়ারম্যান £হ [0], 


না508 96 [0101 11191516101 
10700811017) বলেই, 


শিক্ষার মাধ্যম খে ভাষা কেবলমান্তর সেই 
একটি ভাষাই শিক্ষার প্রথম উপ-বিভাগে পড়াতে 
হবে। আবশ্যিক ভাবে দ্বিতীয় ভাষা "ডানো 
শুরু হবে পরের শিক্ষা্তর থেকে__এই ভাষাটি 
সংবিধানের অজ্টম তালিকাভুক্ত ভাষা হতে পারে 
কিংবা ইংরেজি ভাষা অথবা অন্য কোনো ভাষা । 
বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ভাষাটি শেখাতে 
হবে। 


7৮101511901 50008161010 & ০৮10818 
(001), 0২5০০010010)91)081107/ 0 1116 
(60691 4015017% 80810 ০৫ 700০8- 
0015 1967 $- 


পঞ্চম শ্রেণীর নিচে ইংরেজি পড়ানো 
হবেনা। এরপরে শিক্ষার কোন স্তর থেকে 
ইংরেজি চালু করা হবে তা ঠিক করবে রাজ্য 
সরফ্ষার। কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরামর্শদাতা সমিতি 
এই বাবস্থা জাতীয়স্তরে চালু করার জনা 
ভারত সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছে । যত শীঘ্র 
সম্ভব এ ব্যাপরে রাজ্য সরকারগুলি স্তানীয় 
অবস্থা অনুযায়ী এই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে 
ধরে নেওয়া হচ্ছে” 

ংগ্রামী হাতিয়ার, এপ্রিল ১৯৮১ সংখা 
থেকে পরণমুদ্রিত। প(শ্চমবঙ্গ সম্পাদক 


নাগরা আদিবাসী উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান 


গত ১৭ ও ১৮ এপ্রিল নাগরা নীরদা দেবী 
আদিবাসী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও 
শিক্ষকদের দুদিনবাপী পুনমিলন উৎসব ও 
বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বাধিকী বিপুল উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার মধো অনুষ্ঠিত হয়। পায়রা উড়িয়ে 
ও বিদাালয়ের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের 
উদ্বোধন করেন মুশিদাবাদ জেলা পরিষদের 
সম্ভাধিপতি শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় | প্রয়াত 
্বা্র-ছান্রী ও শিক্ষকদের উদ্দেশে নিমিত স্মৃতি 


স্তত্তেও মাল্যাণ করা হয়। 


অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বিদ্যা- 
লয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও জেলার সুপরিচিত 
প্রধান শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ পান রায় চৌধুরী মহাশয়ের 


সংবর্ধনা, প্রাক্ঞন ছান্রদের “যে যা পারে? অনুগ্ঠান, 
তাছাড়া লাঠিখেলা, ছায়াচিন্র প্রদর্শন, «অভিসার 
নৃতানাট্য, খতু রঙ্গ, মহেশ? নাট্যানুষ্তান, কি- 
কাতা লোকরঞ্জন শাখার এরজা গান, যোগবায়াম 
ও শরীরচর্চা প্রদর্শন, আদিবাসী নৃত্য প্রভৃতি 
উন্লেখযোগ্য। 


শরীরচচা ও তরজা 
প্রভুত আনন্দ দান করে। 


সমবেত দরশকদের 


হাসপাতালে হামলাবাজির মোকাবিলা 
করতে কমচারী কমিটি গঠন 


রাজা স্বাস্থ। উপদেষ্টা কমিটির একটি 


লা 


পুশ 
কমিটি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, হাসপাভালে 
হামলাবাজি নিয়ন্ত্রণ এবং ফোকা।বলা করার জনা 
কমচারী কমিটি গঠন করার স্পারিশ করেছেন । 
স্বাস্ত। এবং পরিবারকল)াণ বিভাগের আওতাধীন 
হাসপাতালের ক্ষেত্রে সরকারের শ্্ান্থ্য এবং 
পরিবারকল্যাণ বিভাগ এই সুপারিশ গ্রহণ 
করেছেন। স্থির করা হয়েছে শিক্ষাদানকারী 
হাসপাতালের অধাক্ষদের ই কমিটির সভাপতি 
হিসেবে নেওয়া হবে । সুপারিনটেগ্রেন্ট হাসপাতালের 
ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক উপ-সভাপতি হবেন এবং 
অনাক্ষেত্রে অর্থাৎ যে সমস্ত হাসপাতালে শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থ। নেই; সেখানে তাঁরা সভাপতি 


হিসেবে কাজ বকারবেন। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ 
বিভাগের অন্তভু নত চিকিৎস। আধিকা/রিকগণ, 
শিক্ষ।দানরত হাসপাতালের শিক্ষকগণ, গ্রেড 
নাসবন্দ, শিক্ষাদানকারা হাসপাতালের ইন্টারনী 
এবং ছাত্ররন্দ থেকে একজন করে প্রতিনিধি এই 
কমিটির সদস্য হবেন। তাছাড়া কর্মচারীদের 
প্রতিটি নিবন্ধনভুক্ত স্বীরুত ইউনিয়ন থেকেও 
একজন করে প্রতিনিধি নেওয়া হবে। 

সু্তু এবং শান্তপ্ণভাবে হাসগাতালের কাজ 
চালানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করাই 
হবে এই কমিটির কাজ । এই কমিটি যেকোন 
ছোট্টখাটো বিবাদের, মীমাংসা করা, জনসংযোগ 
রক্ষা করা। রোগাদের স্বার্থ এবং সমস্যাদি দেখা, 
কমচারীদের মধ্য শৃংখলা বজ্জায় গ্লাথা এবং 
দক্ষতার সলে হাসপাত।ল পরিচালনার ব্যাপারে 
সুপারিনটেডেম্উটকে পরামশ দেওয়া প্রভৃতি দায়ি 


পালন করবে 


১০৭ 


সুকান্তের জীবন ও কাব্য 
ডঃ সরোজ মোহন মিন্ত 
ঠ্ান্ছালয় প্রাইভেট লিমিটেড 


কলকাতা-৭৩ 
মূল্য পনের টাকা 


তিন বছরের মধ্যে একখানি 
বাংলা সমালোচনা সাহিতোর 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ রীতিমত 
শ্লাঘনীয়। ডঃ সরোজমোহন 
মার্কসবাদী সাহিতা সমালোচ করূপে 
সুপরিচিত মানিক বন্দে/পাধ্যায়ের 
গপর তাঁর গবেষণা স্বাভ।বিকা" 
ভাবেই সুকান্তের ওপর প্রসারিত 
হয়েছে এবং “সুকান্তের জীবন ও 
ঈ্কাবা  প্রস্থখানিকে জনপ্রিয় 
করেছে । তবে ভুমিকায় লেখকের 
গ্র্ধানির ৩০০ কপি প্রথম মাসেই 
সিট হঙার আনন্দদাগ্ক উজ্েলখন 
একক এটাই বোঝা যায় যে লেখক 
বা লেখার থেকে সুকান্তের জীবন 
ও কাবাকে জানার গণআগ্রহটাই 
এক্ষেত্রে প্রবলতন্ন। আরও রোঝা 
যায় যে সুকান্তের জীবন ও কাব্য 
সম্পর্কে বিস্তারিত ওয়াকিবহাল 
হওয়া সম্পকে সাম্প্রতিককালে 
জনচিত্তে যে প্রবল চাছিদা স্স্টি 
হয় ডঃ মিন ঠিক সময়মত তার 
যোগান দিতে পেরে সাফল্য লাভ 
করেছেন । 
স্কান্তের জনপ্রিগ্নতা বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের কথা 
জানার যে আগ্রহ কোনো লেখকই 
কিন্ত আজও তা পূর্ণ করতে সক্ষম 
হন নি। সুকান্তের অপরিণত 
বন্মসে হঠাৎ ম্বৃত্যুজনিত্ত বেদনা 
এবং অপরিণত বয়সে অতি পরি- 
গত কবিতা রচনাশত্তিগ্র বিদ্মন় ও 
আনন্দ জনচটিত্তকে যত উদ্বেল 
করেছে, -_সুকান্তের প্রতি জন- 
সাধারণের ভ!লবাসাকে সময় ঘত 
বাড়িয়ে তুলেছে। ততই স্কান্তের 
কাছের মানুষের। স্মৃতিচারণ করে 
চলেছেন, কিন্তু কোনট্টাই মানুষের 
সকান্ত সম্পর্কে জানার চাহদা 


১৯১০৮ 


পুস্তক পরিচয় 


শেষ করতে পারছে না। 
বসু, অরুণ।চল বসু এবং অশোক 


সরলা 


ভট্টাচার্য, কুষফণ চন্রবী এবং 
অনুনয় চট্রোপাধ্যায় ডঃ সরোজ 
মোহন মিন্তের আগে ও পরে 
সূকান্ত্ের জীবন ও কাবা নিগ্নে 
গ্রন্থ রচনা করেছেন। সব গুলিই 
প্রায় সমান জনপ্রিয় হয়েছে । এর 
স্বারা প্র গ্রনস্থুগুলির গুণগত মান 
যতটা না নিরধান্নিত হয়েছে, তার 
চেয়ে বেশি নির্দেশিত হয়েছে কবি 
হিসাবে স্কান্তের প্রতি জনগণের 
গর্ভীর আগ্রহ ও ভালবাসা । চর্ম 
রোগের অলংখ্য মলম যেমন প্রমাণ 
করে থে কোনোটাই এ রোগের 
নিরাময়ে ' চুড়ান্ত সাফলা লাস 
কয়েন, " তেমনি স্কান্ত সম্পর্কে 
এতগুলি বই এবং সবশুলিরই 
চাহিদা প্রমাণ করছে, সুকান্ত 
সম্পর্কে জনসাধারণের প্রশ্ন ও 
আগ্রহগলির সম্পূর্ণ জবাব কারও 
লেখাতে আজও মেলেনি । 


আপোক্ষকভাবে ডঃ মিদ্ের 
্র্থখানিকে সুকাস্তের কাবা বিচা- 
রের জন্য না হলেও সুকান্তের 
জীবন ও ষুগ বিচারে শ্রেষ্ঠ মলে 
হুম । বিশেষতঃ ষথার্থ মাকসবাদী 
নান্দনিষ্ষেয় মতো জুকাতের জীবন 
ও ক্কা্যবিকাশের পটডুমিটিক্কে 
বিল্লাট ক্যানভাসে ধরেছেল। 
দ্বিভীষ্ধ গহ্থাহুক্ষের পূর্বাপর হডউটনা 
প্রবাহ, রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত, 
ফ্যান্সিবা, ও তার প্রতিরে!ধ, প্রগতি 
লেখক বির প্রভৃতি প্রসঙ্গে 
অবতারণা বহুল উদ্ধৃতি ও তথ্য- 
পূর্ণ করে [যত্তাবে সাজিয়েছেন 
তাতে সকান্তের জীবন ও কবিতান্ন 


দ্বাদ্বিক বিকাশ চমৎকার বাত 
হযেছে! তবে যাঁরা মার্কসবালী 
পাঠক নন, তাদের কাছে এই 


স্বিগ্ূত ভূমিকা প্রয়োজনের বেশ? 
এবং কত্তকণ্টা ॥ধান্ন ভাঙতে শিবেন্ন 
গীত" মনে হতেও পারে। 


প্রতাচ্ষ রাজনীতি সংযোগের 
পৰে ঝগযাচ57, ফ্যাসিবিয়োধী 


কবিতা, দুভিক্ষ ও মন্বস্তরের কবি, 
কিশোর বাহিনীর পরিচালক কবি, 
সমাজ সচেতনতা, পন্রগুচ্ছে ব্যক্তি 
মানুষ প্রভৃতি অধ্ায় বিভাগ 
থেকেই লেখকের সুকান্ত সম্পর্কে 
বজ্নব্য ও অভিপ্রায় বোঝা যায়৷ 
সবন্র লেখকের কলম যুক্িনিষ্ঠ, 
সুসঙ্গত, তথ্যময় । তবে লেখক 
যেন অপরের জ্মুতিচারণার ওপর 
একটু বেশী নিভভরশীল, তাই 
গ্রন্থের প্রায় এক চতুর্থাংশ স্থানই 
উদ্ধৃতি কন্টকিত। তাছাড়া 
সকান্তের কবিতার “কন্টেন্ট বা 
'অস্তর+ নিয়ে যহটা বিশ্লেষণ 
করেছেনঃ ছন্দ, অলংকার, ব্যঞ্জনা 
ও রস নিয়ে ততটা আলোচনা না 
থাকায় সুকান্ত জীবনের ও কাবোর । 
রাজনৈতিক দিক যতটা “এ গ্রন্থে" 
পাওয়া খায় নাদ্দনিকতা ততটা 
ছেলে লা। অথচ আজ যে 
স্কান্ধ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং 
জীবনানন্দের সমতুল আপামর 
বাঙ্গালীর জনাতম প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠ 
ফবি তার কারণ কবিতার রাজ- 
নৈতিষক্ষ সংগ্রামী চেতনা চিরস্তন 
মানধিকতা ও সৌন্দর্ষ-চেতনার 
মধ্যে জাত্মনিমগ্নতা মার্কসবাদকে 
মানবতাষ।দ ও নন্দনবাদে একাজ 
করতে পেরেছিলেন বলেই না সুকান্ত 
বৃন্ধঙগ্গেষ বস্দের মিথ্যা ও তুচ্ছ প্র- 
মাপ করে জাঙ্গাদের জন্যতম জ!তীয় 
কবি হয়ে উঠেছেন! দুর্িক্ষ, মড়ক 
হৃদ্ধ, ফ্ক/াসিবাদ বিরোধিতা সম্বল 
কবে এক্াত্ত নিজে ঘুজের কছি 
হযজোও ফেল স্কাত্ত লজরলের 
ম্নতো 'ছস্তুপপে'র কবি না থেকে 
“চিন্ফালের কাব! হজে পারলেন, 
কি গুলে ও কাব্যিক কোৌলিলে ভান 
করবিডা গমকালীন হয়েও টির- 
কালীন হজ, আজকের মানুষ 
সমালোচক্সপের কাছে তা জানাতে 
চাঙ্গ। 


ত। ছিগ্র ঞই কাডে পথিক, 
যদিও কাজটা ভান জসম্প্র্ণ 
রেছেছেন। তাঁর অন্যতম সাথী 
জনুনয় চষ্টপাধায় তাঁর সুকান্ত 


বিষয়ক গ্রন্থে এ দিকটা প্রাঞ্জল 


করেছেন, এ অনেকটা যেন চৈতন) 


জীবনী রচনার ক্ষেত্রে বন্দাবন 
দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
মতোই । 


ডঃ মিত্র তার গ্রন্থে পূব ও 
উত্তর সূরী সুকান্ত আলোচকগণের 
পরিবেশিত অনেকগুলি অসঙ্গতি 
ও ভ্রান্তি ধরিয়ে দিয়েছেন ৷ “পন্র- 
গুচ্ছে -বান্তি মানুষ? অধ্যায্নে 
জুকান্তের গদ্য রচনার হাত ও 
হাদয়ের সংবেদনশীলতা ভারি 
সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে, 
যদিও কেন যে গ্রন্থকার এ গন্র 
গুঙ্ছে ইঙ্গিতে উল্কেখিত বহু 
ঘটনা ও ব্যক্তি সম্পকের দিকগুলি 
গ্রতিহাদিকের তথাসঙ্গানী মন 


, নিয়ে খুঁজে বার করে উদঘাটিত 


করলেন না, সে ক্ষেভ থেকেই” 
গেছে। সুকান্তের জীবন একেই 
তো নাতিদীঘঃ তদুপরি তা এখনও 
অনুদঘাটিত। টুকর৷ টুকরা 
জম্থৃতিকথা দেলাই করে সুকাস্তের 
*জীবনের পূর্ণাঙ্গ ন্সী কাঁথা এক- 
দিন ডঃ মিত্র রচনা করবেন, এই 
আশা তাঁর কাছে রাখ। যায়। 
গোপনীয়তা, কিছু তথ্য চেপে 
যাওয়া, কিছু তঞ্চক অযথা 


অতিরিজ্ঞ গুরুত্ব দেওয়া, এসব 
প্রবণতার উধেব উঠে প্রকৃত দ্বচ্দব- 
মূলক বন্তবাদী সমালোচক এ 
গ্রহ্থেশ্ন তৃতীয় সংস্করণখানিকে 
প্রভাত মুখোপাধ্ায়ের “রবীন্দ্র 
জীবনী'র আকারে 'সুবাস্ত জীবনী 
করেন, এই প্রাথথনা । সব মিলিয়ে 
ড$ মিন এ গ্রন্থে যে মৌলিক চিত্তা- 
ভাবনা, মননশীজতা, তথ]নূ- 
সন্বিসাদির স্থাক্ষর রেখেছেন, 
ভাতে এ আশা সার্থক হবেই। 


সুখরজন মখোগাধ্যায় 


তলচ্চিন্,। সমাজ ও সতাজিত 
রায় (প্রথম খণ্ড) $ অমিতাত 
চট্টোপাধ্যায় প্রকাশনা £ ফিজ্ম 
ক্টাডি সেন্টার, আসানসোজ। 
প্রথম প্রকাশ £ সেপ্টেম্বর, 
১৯৮০। দাম £ ২৫ ট্াকা। 

ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম 
চলচ্চিত্র বিষয়ে একটি গ্রন্থ জাতীয় 
পুরস্কার লাড করলো -- “রজত 
কমল” । এবং সেই গ্রন্থটির 


পশ্চিমব্ 


শরীক । ্্থ সংক্মতির আসেদাস, 
ললে: লিতু)দিল। তাঁর পদচারণা: ॥ 
তাই বর্তমান রাষ্ত্রীর ও সামা 
ভ্রিক বাস্তবতা;, রাজনৈতিক অঙ্ব- 
লৈ তি ক-সামাজিক-দাং ক্কু তিক 
অধকড়, মাবাজন্াদী, দৃষ্টিভঙ্গীতে 
তান: কারন জেলে; নেওয়া? ভত্রমান। 
মানুষের বিবত্রনীয়া মাল্দিক দবন্ত- 
সংহ্বাত, সাল্গাজ্ঞ ও জীবনের অনিল 
জমা ও সংস্কৃতির: অভিজভান্তল্রি 
তার-আমলে। খানদার ফলে চল 
চিত্রের আলোচনায়, সেগুলি যুক্ত 
করতে সাহহাঘ। করেছে। ইত্তি- 


পশ্চিযব্জ 


আমলে উপস্থিত করেছেন- তার 
জন্য আঙ্গব্রা তাঁর কাছে ক্লুতজ । 
চল্পজ্চিন্তের দশক ঢচজন্চিত্র বুঝতে 
জাহাহ্য পাকে । এ কাজটি সত্যিই 
আভিনন্দনহোপগ্য ॥ 

আলোচ্য শ্রন্থে লেখক চজচ্চিতর 
৬ সমাজ ভাবনাকে অঙ্করিত এবং 
বিকশ্শিত করেছেন সত্যজিৎ রয়ের 
স্পহ্ের পাঁচালী"র মাধ্যমে । প্রথম 
হতে সতাজিত বাবুর মোট হণটি 
চভ্রল্চন্ত্রেরে আলোচনা প্রন্থৃতুত্ত 
হয়েছে ( পথেত্র পাঁচালী, অপলা- 
জিত, অজগর সংসার, পরশ 


প্যা্যর, জলক্মার 9 চেক )। 
জারা অঙ্গে গানের পাগলা, আপ, 
জিত ও ভু আলোর দিহহভাগ 
জানা নিতে বঙ্গে আচে সেটা 
প্রকম্পিত । ড্রযক অহ্যাস্াভাকেই 
আলোঞ্ছেন- নানী ভিন্ন” | 
ঝা বাবে একাদিরে অহ জঙলার 
প্রপ্তি কিন আজ্ঞা ও স্মীকাক্রোন্সি 
জাত সাত্যরঙের জারোদৃতাটন 
7 ছুটি দিক আল্চর দক্ষতার 
শিহরোিল্দে নৈভবে উভ্ভাঙিত-_ 
তি 

আজকের দুনিযাদ় তরি 
রার-হজজোচন্জয় আক্জর পশ্চিষী 
অযাল্রেতকরা কত জুরে যে তাঁত 
প্রন্স্মে করেছেন তার। ডিক নেহ ॥ 
এনোশে এবং বিশে করে বাংলা 
দেশে পন্ত প্রতিকার পাতার, জনক 
প্রস্থ সতাজিত রায়কে নিয়ে কষ 
অরোরা হয়নি । সঞাজ পরি 
প্রেক্ষিত্েত তকজ্রেফন্যা হয়েছে । 
কিন্ত এন প্পন আলোচন্না এর 
নেই, প্রন সোচ্চার বলিষ্ভ 
ঘোলা. যে নিশ্চসুই হয়নি 
একখা জোর দিয়ে কলা ষয়। 
বাংলা ঢলগ্চিন্লের পরিচালকদের 
অধ্যে- সভ্যজিত বাক এবং মৃণাল 


"সেন যেষন পাশাপাশি অবস্থান 


করেন জামাদের কাছে (€ খত্বিক 
ব্টকের্ জীবলাবসানের পর )ঃ 
তেমনি এই দুজনকে নিয়ে আলো।- 
চনা-সমানোচনার সময় দুটি 
বিভত্ শিবিরও আমাদের চোখে 
পড়ে। তাসে কফিহাউস হোক 
আর গন্ধ পন্রিকার পাতাতেই 
হোক । কিন্তু সামনাঞ্জিক বাল্জ বতার 
পরিমণ্ডলে চলচ্চিত্রের যে দায়- 
বদ্ধতা তাকে স্মব্রপে রেখে উভয়ের 
শ্রেষ্ঠত্ব, উতভভয়েক্স বৈপরাতা, অ- 
সম্পূর্ণতা, দর্শক-প্রত্যাশার অপূর্ণতা, 
উতভস্মের জাগতিক ও শৈষ্ষিক 
জগতের দ্ন্ব্র প্রভৃতি বিষয়গুলি 
নিয়ে সত্যনিষ্ঠ যুক্তি নির্ভর 


টৈহ্ষনিক বিশ্লেযল করাত আল 
সইক্চেতা আজকের ওুল্যেক সম্মা- 
জচকরাই  হ্বারাত্ে বঙেছেন ॥ 
আমিতাভন্বানুকে আনযনাদ ভিন 
আই আস্থা আহ্্য দিকে আসাদের 
জতবাশা স্বরণে প্রশ্নে আলোছেন ॥ 
দুনিয়ার সয়াল্রোচকদের। জারকের 
কেসনিন তার আলাদা খদনথমের 
কার্য ডিন তুছে খ্ররোছেন । 
আসতাজত্ত ব্রাযকে জ্রিচ্ঞাল আজ 
দিয়েছেন বিলে ভারে 7 আনার 
সতযন্ধিত বার বিভিঅ জয়ের 
কপালের থামে আদর শুপ্টার 
যুক্তিম্থীন বৈশ্পরীহাকে তুলে খরে- 
ছেন্য । একএভা হযসল্ো ঠিক সে 
হ্রে্যকের সয়াজেনা 5 বিলেষলের 
আজে জবক্ষেত্রে সবাই একযত না 
হতে পরেন- কিন্তু কযা লিঃ 
সহসুরে বল্রা যায় যে বন্তবাদী 
দৃষস্টিকেয়দে সত্যনিজ্ঞ ৪ যুি- 
লিভ'র আলেম শ্রস্থত্যানি পরবতী 
কালে দমালোচন্া ভ িল্লেষনের 
স্বভ2স্ফৃভাতাকে সুনিস্রন্জিত ও 
সসংবদ্ধ করতে প্রতাক্ষ সাহায্য 
করবে । সংস্কৃতি করমী এবং 
সচেতন দশক ও পাঠকদের কাছে 
বইখ্ানি একটি আমোঘ হানিস্সার 
হিসেবে পরিগদিত হবে বলে 
আমাদের বিশ্বাস । 

কলকাতা থেকে অনেকছ৷। 
পথ দূরে ধূলি-ধূসরিত শিল্পাঞ্চল 


বাস করে অমিতাভবাব অনলস 
পরিশ্রমে তাঁর বত্তমান শ্রন্থের প্রথম 
হতে ষে প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছেন, 
আশা করবো তার দ্বিতীয় খ্বন্ত 
দ্রত প্রকাশিত হযে আমাদের 
ভাবনার গতিপথকে আরও সম্বদ্ধ 
করে তুলবে । গণপশতি প্রিন্টার্স 
বইখানি ষে যত নিয়ে ছেপেছেন 
তার পরিচন্স গ্রন্থটির সবাঙ্গ জুড়ে 
ছড়িয়ে আছে। চলচ্চিন্রের অনেক 
জ্ঞাতব্য বিষয় এ্রখানে সংযোজিত 
হয়েছে। শিল্পী দীপক দে-র 
প্রচ্ছদর্খানি সত্যিই আকর্ষণীয় ৷ 


ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১০৯ 


কলকারখানা, কেন্দ্রীয়-রাজ্য সরকারী 
অফিস স্বাভাবিক 


এখনো গয্যন্ত আমাদের কাছে জেলার বিভিন্ন 
প্রান্ত থেকে যে সমস্ত খবর এসেছে ভাতে দেখা 
যায় ধর্মঘট সম্পূণ সফল হয়নি। কারণ বিশেষ 
করে শ্রমিক ও কর্মচারীসহ বিভিন্ন স্তরের খেটে 
খাওয়া মানুষ সম্পূর্ণরাপে এই ধর্মঘট প্রতা,খ্ান 
করেছেন। বিশেষ করে হলদিয়া শিল্পাঞ্চল 
হিন্দন্থাল ফ।টিলাইজার) আই-ও-সি, ডক গতি 
স্থানে শ্রমিক কর্মচারীদের উপান্তির হার সম্প্ণ 
স্রাীংরক ! জেলার কালেক্টরেট, ডাক ও তার 
সহ বিন দপ্তরে ও বি-ডি-ও অফ্রিস-্সহ রাজ্য 
জন্রব্লরের সমস্ত অফিস এবং বেসরকারী 
অক্ষিসম্তজিতে উপস্থিতির হার বেশ স্বাভাবিক । 
বদক্ষস্থ রেলের কিছু দপ্তরে উদ্ধতন অফি- 
জারেরা ঢাবি নিম্নে গা ঢাকা দেওয়ার ফলে 
স্রাফ্স কোলা না থাকার জন্য বেশ কিছু কর্ম- 
চারীরা কাজে এজেও ফিরে যাম। অধিকাংশ 
কুল কলেজই খোলা ছিল। 

-_প্বলক্ষণ-_-৭-৪৮১ 


বিচ্ছন্নতাকাম। শক্তি ভারতের অখণ্ু.তার 
শত্রুর 


বাল্ছড়া ২৯শে মাত ; আজ বাঁকুড়া ক্রিপ্ডান 

দা গাশ্চমব্গ করেজ ও বিশ্নাবদযালয় 

সাঁমতিহ ৫?ুম রাজ সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী 

পার ভাষণের উপসংহারে বিচ্ছিন্নতারামী শক্তি 

সি সম্পর্কে সতব থাকার উপদেশ দেন। 

বাংলীন এই বাক্ছতাবাদী শক্তিগুলি 
ভারতকে হুকরে! টিকরো করে দিতে পারে। 

- আসি যান ৫,৪৮১ 


বৈজ্ঞানিক মডেল শৈয়ীতে “কজ্ানপীঠে'র 
কতিও 
দেশবাসীর ক্ল সমাজ তে্ডলকর ও বৈজ্ঞা- 
নিক চেল্তলার গ্দগরপ জলীলো শ্রবং স্কুল 
কালেজের হদ্দস্থাত্রীদের ঘুষ জুদে বৈজাদিক 
গড় তোলার উদ্দেশ্যে আলপহের একাটি বিজ্ঞান 
যর পা কাক করে বাচ্ছে! সাম্প্রতিক 
13 মেলায় আদের আবিদ্ধৃত দ্তভোট গপনা 
অঞ্ভরতি ১নং পুরস্কার পেয়েছে । কলকাতার 
*এনীতে অখস্ী আীজ্যোতি বস্‌ ও ফুবকল্যাণ 
2৭ আীকান্তি ভূন বিদ্বাদ মড়েনটির গ্শংসা 


এই যন্ত্রের বিশেষত্ব এতে অথ ও 
ভোট নষ্ট হবে না। 


করেছেন । 
সময় দুইই বাঁচবে । 


জান পীঠের কর্মশালা থেকে ইতিপূর্বে ট্রেন 
দুর্ঘটন। নিরোধক এক অভুতপূর্ব মডেল *স্য়্ং- 
ক্রিয় রেল ইঞ্জিন” €(দেলফ্‌ পাইডেড লোকো- 
মোটিভ ) নিিত হয়ে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। 
শ্রতে আছে প্রমন একটি কৌশল ফাতে একই 
লাইনে (সামনে বা পিক্নে ) লটো ট্রেন এসে 
সংঘষের সম্মুখীন হলে স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিন নিদিষ্ট 
ব্যবধানে দাঁড়িয়ে যাবে । এর প্রস্তুত কারক 
অনাতম সদস্য শরীজশেক মিন্র। এত উপকারী 
যন্তটির প্রতি ভারত সরকরের কোন দৃষ্টি 
আকৃষ্ট না হওয়ায় জানপীঠের ক্ষোভ অ।ছে। 
১৯৮০ সালে তৈরী-_ অপর এক সদস্য শ্রীস্জয় 
নন্দীর মডেলটি ছিল-__-“ৰৰকজাঙজদের সুবিধাথে 
আধুনিক ও উন্নতষানের তাত যন্ত্র"। এটিও 
প্রথম স্থান অধিকার করেছিল । 

-মালদার খবর-_ ২৮,৩৮১ 


আঞ্চলিক নাট্য উৎসব 


মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া এই তিনটি 
জেলাকে" নিয়ে আঞ্চলিক নাটে।ৎসব অনুষ্ঠিত 
হল স্থানীয় বিদ্যাসাগর সশ্বন্তি মন্দিরে ১৩ থেকে 
২২শে মাচি। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জেলা 
তথ্য ও সংক্কৃতি দপ্তরের তত্বাবধানে এই অনুষ্ঠান 
জনসাধারণের মধো যথেষ্ট উৎসাহ স্থৃষ্টি 
করেছে । এই তিনটি জেলার মোট ১৪টি লাটা 


“সংস্থা ও কলকাতার ২টি নাটা সংস্্া তাদের 


নাটক শক্চস্থ করেন । অপসংস্কৃতির বিরুদ্ো 
এবং সুস্থ সংকুতির পক্ষে সরকারের এই 
পদক্ষেপ অভিলন্দন-যোগা । আন্জ্ঠানের শৈষ 
দিনে সরকারের পক্ষ খেকে প্রতিটি নাট সংন্থ। 
যাঁরা এই উৎসবে অংশ গ্রহ করেছিলেন তাঁদের 
প্রশংসা পত্জ প্রদ্মান করেন "স্রদীপ? পঞ্জিকার 
লম্পাদক শী ভুতু | জেন্ডা কক 'আমিক্কাপিক 
(উদ্তর ) তার মংকক্ষিত্ত ভাম্ঘপে লাজ্য লরকারের 
এই প্রভেস্টার ভ্ন্য অভিনন্দন জানান। যে 
সমস্ত নাট নদী মানুষ ওই নাটকত্তলি দেখতে 
এসেছিনেন এবং যাদের সহারতায় ওই অনুষ্ঠান- 
ডীকে সুষ্ঠুছাবে সম্পন কর সস্তব হয়েছে তাদের 


প্রতি কৃতিভত্রা জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও 
বজেন যে এই মঞ্চে যে নাউকগুলি দেখানো হল 


তার মরা থেকে তিন চারটি বাইক কেন্দ্রার 


মাট্যোৎসবে যোগদান করবে এবং আগামী দিনে 
যাতে আরও বেশী নাট্য সংস্থা নাটক মঞ্চস্থ 


করার সুযোগ পায় তার প্রতি নজর রাখারও 
আহা দেন । 
স-চিলমান--২৪.৩,৮১ 


২৮স্, মার্চ মধ্যাহে, সম্মেলনের উদ্বোধন 
করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ 
রমেজ্রলংখ পোদ্দার । পৌরহিত্য করেন অধঠাপক 
নিমালা ধাগচী। প্রধান অতিথির ভাষণে উচ্চ 
শিক্ষাঃমন্ত্রী অধাপক ঘোষ কেন্দ্রীয় সরকারের 
সমালেচনা করে বলেন রাজ্যের শিক্ষার কষে 
কেন্দ্র চরম উদাসীন্য প্রদর্শন করেছেন । শিক্ষার 
প্রয়োজন ও প্রসারের উদদ্দশ্যে বামফ্রন্ট সরকারের 
প্রয্লাসে কেন্দ্রীয় সাহাযা নগণ্য) প্রসঙ্গন্তমে 
তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরী কমিশন 
পৃবাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয় গুলির প্রতি বিমাতুসলভ 
আচরণ- করছে । তিনি বামফ্রন্টের শিক্ষানীতি 
ও শিক্ষার প্রসারের কখা বলেন । 


বাঁকুড়ায় বন্ধের জের 


বন্ধের দিন বড়জোড়া থানার মালিয়াড়ায় 
নিহত পুলিশ কনস্টেবল অরিমদ্দন পাণ্ডের 
স্বৃতদেহ নিয়ে ৪ঠা এপ্রিল বাকুড়ায় প্রায় এক 
হাঞাকের শুপর পুলিশের একটি মৌন মিছিল 
শহর পরিক্রমা করে। তীব্র উত্তেজনা পরি 
লক্ষিত হয়। মিছিলের সাথে জেলা শাসক ও 
পুলিশ সুপার ছিলেন। 

-_অভিযান__-১২,৪,৮৯ 


সংস্কৃতি সংবাদ 
€ ১১০৩ গুষ্ঠার পর ) 

পরে ক্কৃতি প্রতিযোগী সহ অংশগ্রহণকারী 
সকল প্রতিযোগীদের পূরস্কার ও অভিজ্ঞান পত্র 
প্রদান করেন জেলাশাসক শ্রীমতী কস্তগী গুপ্ত 
মেনন। 
গদিশারী বার্নপুর আয়োজিত নাট্যোৎসব-৮১" 

'বানপূর ভারতী ভবনের মঞ্চে “দিশারী 
বানপুর' আ.ম্মাজিত তিনদিনের নাট্যোৎসব গত 


২২,২৩ ও ২৪ গ্রপ্রিল তনুষ্ঠিত হয়। গ্রুপ 
থিয়েটার আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের 
উদ্দেশেই এই নাটে।ৎসবের আয়োজন । অনু- 


তানের প্রথম দিন ভাগা--ধানবাদের বহুরূপ 
নাটা সংশ্বা সাফলোর সঙ্গে অভিনয় করেন 
শমহাঞস্কেতা দেবীর 'অরপোর অধিকার উপন]ালের 
মাজন্প “্চীর' । দ্বিতীয় দিন অন্িনীত হয় 
দুটি এবাংক নাটক । শ্রীপুরের চিন্তরঞ্জন নাট 
সংস্থার «কুষ্ডকপের ঘুম ও আসানসোলের 
সতীর্থ শিল্পা সংসদের গঝড়ের খেয়া? ॥ তৃতীয় 
ও শেষ দিনে তাভিশীত হয় দিশারী বার্নপুর+ 
প্রুযান্িত মনোজ মিগ্রের প্রহসন শিবের অসাধ্য? 
তিনদিনের নাট্যোৎসবে বিশ্বনাটা 
প্রবাহের উপর স্থির চিন্নু প্রদর্শনী ছিল উৎসবের 
বিশেষ আকর্ষণ । 


এসাউুও 


পশ্চিমবল 


গ্রামীণ সংবাদ 


গ্রামীণ হাসপাতাল ও প্রাথমিক 
ঙ্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন 


৩০ এপ্রিল ১৯৮১ বিকালে এক বিরাট 
জনসমাবেশে বাস্লিয়া ( মহিষাদল ) প্রামীণ 
হাসপাতালের গুড উদ্বোধন করলেন পান্চম বংপের 
প্ৰাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্তী শ্রীননী ভট্টাচার্য । 
এই উপলক্ষে মাহ্যাদল নং উমরন সংস্থার 
গ্রামীন স্বাস্থ্য স্বেচ্ছা কমছ প্রশিক্ষণ লিবিরেরও 
উদ্বোধন করা হয় । মন্ত্রী মহে দয় স্বেচ্ছা কমীদের 
উদ্দেশ্যে বঙেনঃ সর্বদা তারা যেন যেচ্ছ।পরায়ল 
মনোভাব মিয়ে জনসাধারণ ও জরকারের মধো 
সেতুবন্ধন রচনা করেন । গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য, 
শিশুগৃষ্টি ও মাড়ম্জঞ্জ স্ন্ধীয়া বিডির ভঞ্য 
সম্পর্কে প্রাধবাসীদের সন্তে্তন কনাই তাঁদের ফর 
উদ্দেশ্য হবে । 


মন্ত্রী এক বিয়াউ জন সমাবেশে গ্রাম বাজোর 
স্বাস্থ্য সম্পককীয় বিভিচ্ন সঙ্গস্যা সমাধানে বামফল্ট 
সরকারের উল্পেখযোগা প্রয়াস সম্পর্কে বিভিন্ন 
পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করেন। তিনি জানা প্রকাশ 
করেন ষে, এক্সরে ও প্যাখলজি বিভাগ স্গজিত 
এই গ্রামীণ হাসপাতালষ্টি স্থানীয় জনজীবনের 
সথেষ্ট প্রয়োজন মোতে সমর্থ হবে। জন্যানা 
বন্তণদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় বিধানসভা সদসা 
শ্রীবঞ্চিম বিহারী ম্াইতি ও আহিষাদল নং 
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীপোপাল চন্দ্র 
মণ্ডল। 


এদিন সঙ্ায়। খেস্ুরবেড়িক়া ( নম্দকুমার ) 
প্রাথমিক স্বাস্থাকেজের গুত উদ্বোধনও করেন 
শ্রীভট্টাচার্য। এক বিঝ্াউ জনসমাবেশে অন্ত্রী 
মহোদয় আশা প্রকাশ করেন ষেখ্বানীয় জন- 
সাধারণ ও সরকারি কর্মী শগযোগে এভদ- 
ভঞ্চলের জনম্বাস্থয সম্পকাঁয় সঘস্যাগজি এই 
প্রাথমিক স্বাস্থা কেজের স্বায়া সুষ্ঠভাবে সমাধা 
হবে। অনান্য ব্তদের থে; শ্রীবন্ধি» বিহারী 
মাইতি, অহিষাদজ ১নং গঞ্চাঞ্পেত সমিতির 
সভাপতি শ্রীজজিতকুমার মাইতি ও মহিষাদজ 
১নং সমষ্টি উদ্গয়ন আধিকারিক বিশেষ 
উক্লেখযোগ্য । 


জলটিকি লিপির শিক্ষণ শিবির 


গত ১৩ এপ্রিল, ঝাড়প্রাম নিক্ন বুনিয়াদি শিক্ষক 
শিক্ষণ মহাবিদ্যাজয়ে ১৯টি নিবিড় আদিবাসী 
উন্নয়ন প্রকজের ৩০ জন আদিবাসী প্রা্থজিক 
শিক্ষককে নিয়ে অলচিকি লাগতে শিক্ষণ শিবিরের 


১৮১১ 


উদ্বোধন করেন আদিবাসী কলাপ দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডা5 শঙ্কুনাথ মান্তি। তিনি বলেন £ 
আদিবাসীদের ৩৮টি গোচ্ঠীর মধ্যে সাক্ষরতা 
জান শতকরা ১০ জনের নীচে। বামক্রচ্ছ 
সরকারের উদ্যোগে পশ্লিমবঙ্গ তথা ভারতবষে 
এই প্রথম ত.দিবাসীদের নিজস্ব লিপি অলটিকি 
প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় চালু করার উদ্যোগ নেয়া 
হয়েছে । ওড়িশা ও বিহার রাজ্যের বিস্তির্ণ 
এলাকা আদিবাসী অধাষিত হওয়া সন্তব্বেও তাদের 
নিজস্ব তাষ। চালু হয়নি ॥। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ 
৩৩ বগসর পরে বামফন্ট সরকারে 
১৯৮০ সালে জলচিকি ভাষাতে আদিবাসীদের 
প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার পরিকম্ছনা গহণ 
করেন। আজ তারই বাস্তবরাপ আগনাদের 
সঙ্যোগিতার শুর হজ। 


দেব হিরজর পর্যোদোর স্ভাগগত্ি ভীদীপক 
সক্ুকার বছন-_ সাড়া শিক্ষা ঢাজু কডাতে 
বাহক স্ট সরফান্ঃ বথাপরিফয । তাই এই ৭ 
দিনের প্রশিক্ষণ শিকির ভুরু হজ । এর যাবতীয় 
খরচ সরকাঙ্ধ বহন করবেন । পথ্ায়ক্রমে এই 
শিক্ষা, বাবস্থা চজবে। তিদি ক্ষোভের ,নঙ্গে 
বজেন পশ্চি বঙ্গের কিছু বৃদ্ধিজীবী মাড়ভাষার 
প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা বাবস্থা ঢাজু করার লমা- 
লোচনা করে দিরুদ্ধাচরণ করছেন । মনীষীদের 
উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষা বাবস্থার 
সপক্ষে বক্তবা রাগেন। 


বাকুড়। জেলার রায়পূরের বিধানসভার সদসা 
শ্রীউপেন কিস্কু বলেন-_অজটিকি প্রবর্তক গভিত 


শথ নু উতছ৫ সাজে এই ভাষায় শিক্ষা 
চালু করতে চেয়েছিল । দীর্ঘ ৫৬ বৎসর পর' 
বামফ,ম্ অরকার ছুজচিকি জাষায় শিক্ষা বাবস্থা 
চালু করে আদিবাসীদের মধ্যে উৎসাহের প্রেরণা 
ভুগিয়েছেন । 


বার্ধকা কৃষি ভাতা মঞ্জরী গঞ্জ প্রদান 
অনুষ্ঠান 


১৯ এপ্রিল, ১৯৮১, রবিবার মেদিনীপুর 
সদর (উত্তর ) মহকুমার মেদিনীপুর (সদর ।' 
পঞ্চায়েত সগ্িতি আয়োজিত এক 'জনুষ্ঠানে এই 
অঞ্চলের ৬৭ জন কৃষককে বার্ধক্য পেনসন 
মঞ্জুরী পঞ্ প্রদান করা হয়। জেলা পরিষ'দর 
আয়োজত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 
মেদিনীপূর ( সদর ) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি 
হহজ্মদ বিযনভৃক্দীন পঠিকন এবং প্রধান অস্তিধি 
হিসেবে কুক ফঞ্জুকী গঞ্জ প্রদান করেন 
হেনা জেব্ঞা পঞ্সিকদের সহ-সভাধিপতি 
শ্রীবাড়েম্বর সিং। সভায় বিভিন্ন বস্তা এই 
প্রকঞ্জের প্রয়োজনীয়) এবং এর বিভিম দিক 
সছগ্জে আলোচনা করেন। 


স্ব্-সক্চক় আলোচঢনাচক্র 


সম্প্রতি উজবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতি 
অন্তভূত্ত খভ়িয়াময়নাগুয়ে € হাউগাছা ১নং ৮1 
পঞ্চাতেত ) ত্বত্ত সঞ্চয়ের এক আলোঠনাচন্র 
জনুষ্ঠিত হড় । এই অনুষ্ঠানে বজ্বা রাখেন 
জেক্গাপয়িষনের সভাধিপতি শ্রীশিবপদ সেনগুপ্ত 
এবং জাতীয় সঞ্চয় প্রকজ্মের আঞ্চলিক সহকারী 


চারদিন ক্যাপী রহূনাথগঞ্জ ১নং আক উৎসবের গূরস্কার ফিতরণ অঙ্ুষ্ঠানে সাঁওতাল আদিবাসীদের 
তীর নিক্ষেপ প্রতিফোরিতারা গ্রত্ঘষ জ্ঞান জিকারা তুগরু মাতিকে গ্রক্ষার দিচ্ছেন দিচ্ছেন প্রধান 
শীনিজজ সুন্যক্জা সন্চা ধপতি জেল্রা পরিহঙ্গ মুশি্াধাল 


গ্ল্তিদবষ্ 


অফিকভা শ্রী, কে, না আনয়ন আতিিতের 
এবং শ্রীল জেগে উপস্থিত হ্িল্ষেন ॥ 

উল্ভ্রেথাযোঙদ, এদিন আ্থানীক্ গ্দেক্ট 
অফিসের সেভিতজ্র একাউপ্টে এওকল্রক্ষ টক 
জা পড়ে এ্রকং প্রান ২৮২-র উপর একসউন্ট 
যোভা। হক্র চ ১৯৭৯-৮৩ আলেও "হয়া প্রায় 
পহ্গায়েতে নক্ষাফিক উঠ্কা অংসুহীত হয়িন ॥ 
পঞ্চায়েত সদস্মদের সক্তিজ্ূ ভূষ্িকা স্রাযবাসইদের 
স্বক্র সফরে আন্রহ সৃষ্টি করেছে ! 


ঘুঙ্গিজড়ের তাশুবের ষোকাবিলা 


গত ১২ই শত্রিলত বিকেলে তিনাঁচার 
মিনিটের ঝড়ের তান্ডবে কাঁহি যহকুমার বিভিন্ন 
স্থানে প্রভূত ক্ষস্তক্ষতি হর ॥ মহকুমার বিভিন্ন 
স্্কের ষয্ো রামনগর ইন ব্্রকেব্র ক্ষয়ক্ষতির 
সান্তা সবচেয়ে বেশী ॥ ১ নং রায় পহ্ায়েতে র 
অন্তর্গত দক্ষিণ সিক্ঘজিয়া, জাতিম:ছি, পদাধর- 
পুর ও দত্তপুর প্রামুজিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । 

ক্ষর্দিকের ঝড়ের ভাবে সাধঃরণ সানষের 
বিপন্র জীবনকে পুনরাস্র সন্দর ও সাধারণ করার 
জন্য সরকার যথাশক্তি দিয়ে বিভিন্্ ভাবে এবং 
বিভিন্ন বিভাগের তগ্পরতায় এই প্রাকুপ্তিক 
বিপর্ষক্পের মোকাবিভ্রা করছেন । ইতিযধ্যে 
সমস্টি উন্নয়ন ( রামনগর ) কাষাল্রয়ের মাধামে 
কিছু গরিমাদে খাদ্য, বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে ॥ 
মহকুমা কার্ষীন্রয় খেকে স্তিপল দেওয়া হয়েছে । 
রামনগর ব্লক থেকে বিভিন্ন প্রামের প্রয়োছ্রনের 
ভিত্তিতে চারচি নলকুপ দেওযস্রা হয়েছে। এ 
ছাড়াও বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক হিসেবে টিকা, 
ইনজেকশান প্রভৃতি দেওয়ার কাজ চলছে । 


কিছুদিনের মধ্যেই সরকার থেকে বিদন্নদের 
বাড়ি তৈরীর জন্য অনুদান ও বস্ত্র দেওয়ার 
ব্যবস্থা হচ্ছে! 


বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উদ্ষাপন 


লত ২৬ গ্রপ্রিল "৮১ বিশ্বস্থাস্থ্য দিবস 
উপভরক্ষে ইত্িম্লান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন 
বঝারাসাত শাখা কুক এক সভার আয়োজন 
করা হম্ম॥ সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে 
অতিরিস্ত জেলা শাসক (২৪ পর্রগণা উত্তর ) 
শ্রীরাম সেবক কন্দ্যেপাধ্যায় বলেন বিশ্বস্থাস্্ 
সংস্থা ষে কমস্চি নিয়েছে ' সেটাকে কি 
ভাবে জাপায়ণ কক্স যায় সে ব্যাপারে সংশ্লিশ্ট 
সকল্রকেই ভাবতে হবে ॥ শ্রীবন্দ্]াপাধ্যায় বলেন 
“আগামী ২০০০ সালের ভেতর সকলের জন্য 
স্বাস্থ/” _ বিশ্বস্থাস্থ্য সংস্থার এই ক্রোসান ব্পারপ্ে 
সাধারণের স্বাস্থ্য সম্পকে চেতনা বোধ জাগিস্রে 
তোলা দরকার । 


২১৯২ 


বিহালসেন্ডার সাদ শীেররতদেক বক্েন পিচ 
বষ্নে বক ন্ট সরুকার প্রা অঞন্ষে তাত্রদুরদের 
অভাব গ্রশের বন্ড প্রা সেয্াদট এক সোভিকেত 
শিক্ষাক্রম চা করেছেন ॥ শুতে এটাই চড়া 
ক্বস্থা নর ॥ শ্রাসের সায়ার ফানুফের জল 
ভিকিন্সংর ব্যবস্থা কর সরকারের দক্মিহ আঃচ্ছে 
বলেই পরীক্ষানলকতবে এই কষকুঞ্চি প্রহসন 
করা হয়েছে সভাঙ্গ সজ্ন্ক্িত্র কতেন ভার 
লোকেন্্নাক চক্রবতা ? 


স্বর- সম্চয় পুরস্কার 


স্বর সফর জনিহানে সাফক্রেচর জানের জন 
সরকার ১৯৭৮-৮০ সাজের জন্য কহযানা হেছলাহতে 
এক লক্ষ টাকা পুরস্ষার দেয়েছেন এ 


সম্প্রতি এক অনুষ্ঠরন স্ব সঞ্চয় অংস্থঃর 
সহকারী জঞ্চনক অধিক শ্রীপাররহাজ বসে 
এই জ্রক্ধ বর্তযানের ছেল সাসক শ্রীতুষারকতে 
দাসের হাতে তুললে দেন ॥  একগডাও। আতিক 
জেলা শাসক শ্রীতিমিরহরণ। সেনগুপ্ত স্ব অফসে 
কৃতী একশত তেইশজন এক্জেন্টকে নগ্গনদ টাকা 
পুরস্জার 5 সাটি ফিকেট বিতর করেন-__এনের 
-ফধ্যে আঠারো ছ্বন মহিহ্রা আমক্েন । 


উদ্তেখষ যাগ যে. ১৯৭৯-৮০ জআর্সিক বছরে 
স্বক্প সঞ্চ্রে ১৮ কোটি ৮০ লক্ষ চাকা লক্ষ 
ছিল। সে ক্ষেত্রে, সংগৃহীত হক্রেঞ্িল্র ১৫ কোটি 
৯৪ লক্ষ টাকা । 


বতমান আহিক বছরের লক্ষাক্জা ২০ কোটি 
৫০ জক্ষ টাকা | শ্রর মধ্যে গত ফেব্ুকারি 
যাস পর্ষত্ত সংগ্হীত হয়েছে ৯৩ কোনটি ৫০ লক্ষ 
টাক। । 


গ্রামীণ শিষ্প পক্রিকন্পের জন্য *০ 
লক্ষ চাকা 


পশ্চি্বস্গ সরকার তক্ষসিন্রী অস্প্রাদয়ের 
জন্য বিশেষ. সহাস্রতা পরিকজ্ঞনার অধীনে ১৫টি 
জেলার প্রাসীপ শিরা পরিকর ক্পায়লের উদ্দেশ্যে 
বর্তমান জািক ঝছরে ৬০:০০-০০০ টার ফজর 
করেছেন । এই ছেক্সালি এই পরি- 
করের জাওতার প্াসবে £- যেদিনীগুর, বীরনষ 
হুগাল, বর্ধমান, হাওড়া, অনিদাবাদ পারিমা: 
দিনাজপুর, দাজিনিং, জজপাইগুড়ি, কোচবিহার, 
মালদা নদীয়া, ২৪ পরগপা, বাঁকুড়া, গুরুণরিকা ॥ 


মোট বাক্লের ষগ্ধযে ২৪ পরঙগপা জেন্্রা সব- 
চেয়ে বেশি অর্থ পাবে- প্রচ ১৩ ভ্রক্ষ টাকা ॥ 
অথ পড়বে__ ১,৮১৯ জক্ষ উকা, আ্রনানা জে 


উত্তরার অত্য্ে ॥ 
শিসতআদান্ত এন্ং প্রল্িা ইউনি ক্কাপন বং 
কফআাবেক্ষফেরে আরক্্া কলা জরে তান্ছাভা 
শক জক্্রদ্রান্রের প্রিআাগত্ত অ!গিজয এবং 
বকা হান ॥ 

ভুককক্িলী অস্্রলাজ় এবং আদিঘাদীজের জেলা 
কল্প কামিটি জবং জেলা সয়্ের 'মল্ন্ম 
কনর আনুমাদন সাশেক্ষে তি জেলায় ইউ- 
নিটের জংব্যা, ভাদের আন্বন্থ্যন্র জায়গ।, সুযোগ 
সহিকধা এন প্রন ভাায়শফানী আংস্কা 
ইত্যাদি ঢূড়ান্ত কুন্লা হনব) আংহ্িলউ জেলাব্তলির 
শুডক্ষুটি করিক্সনাল্প জেলা লানক এং জেলা '্রি- 
যদের কার্মনিবচ্ছক আধিকানিকের জিতে অর্থ 
স্ব কুত্তা হান্বে ! 
তফসিল ও আদিন্যালী 'ছয্সদের জন্য ১ 

১৮:৮৮ সাজে আধামিক বিদ্যা্লয়গচিতে 
পার তফ্ষাঙ্জিলী ও আলিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের বই 
আনুদান্ন ও ক্পনশীক্ষণার ফী হদবচর জন্য পশ্চিমর 
সরকার জম্প্রতি পরিব্ল্প অনুমোদন করেছেন ৷ 
এতে ৯ ন্কেডি ৫ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হরে ভ্ররং 
ব্লাজা জন্তকার এই বায় অনুমোদন করেছেন । 

আদিবাসী ওলাকা উদ্গ-পাল্সিকক্নাধীন স্রলা- 
কার আদিবাসী ছচ্ষ-ছাতীদের জন্য ১5৯৪ লক্ষ 
ঈ্াকা শ্রবং তফজিলী স্থান্ুছাতীন্দের 'জন্য ৯০:৫৯ 
স্রক্ষ দাবা বর্পান্দ রুনা হন্সেছে । 

এই টাকা পশ্চিযরজেয় তফাসিলী ও আদিবাসী 
কন্যা আধিকিতার কে হান্ানে 1 
নদীয়া জেলায় আন্তর্জাতিক প্রতিবন্্ী 'বর্ষ 

উদম্াঙ্গন্ন 

মদীনা জেলা আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বষ 
কানে জন্য পশ্চিঅন্বক সরলার :১02090 টাকা 
আজর করেছেন ॥ নঙগীয়া জিলা শর্রিমন্দেয কভাধি- 
কান্তির নেতৃত্রে গাঠিত উদ্যাপন জা্যিটি এ উদ্দেশ্য 
হাঙাযুক্ধত বান (নিকছেন | ব্িভিম আীভা 
অনুজ, শ্রুদদননী, আাংক্ষাতিক  আনুক্ষতান্ন 
পরনতত্ির আনাতে ই নহরটি উদ্যাপন ক্ষর্া ববে। 
প্রতিন্ধীরা এ হব ক্মনুষ্ঠাতন আংলা জগ বদরদেন | 

স্থা্ত ৯৩) এল ২১৯৮১ আন্টাল পঞফ্্মেত 
সম্িতিক্কা পর্িচলনায়া গ্রামীগ কিপগন (জেন্ু্র 
শশিকশ্রীজ উন্রোধন রযেন স্কুটির ও জ্ফ্লিজহন্্ী 

( শেল গর পৃষ্ঠায় ) 


গালিব 


খাদ্য সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী 
সমিতির রাজ্য সম্মেলন 


১৭-১৯ প্রীপ্রল "৮১ হাওড়া জেলার 
গোলমোহর-এ অবস্থিত ইস্টার্ণ রেলওয়ে ইনস্টিটি- 
উট হলে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ 
কর্মচারী সমিতির ২৮তম রাজা সন্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । 


পশ্চিমবাংলার সাড়ে গাঁচ কোটি মানুষের 
স্বার্থে ও খাদা বিভাগের কর্মচারীদের চাকরিতে 
সমম্যা সমাধান, নিরাপত্তা) খাদ/শসা সংগ্রহ, 
মজুত ও বন্টনের কাজ অবিলম্বে খাদা কপো- 
রেপশনের কাছ থেকে হস্তান্তর করার লক্ষ 
আন্দোলন -ও সংগ্রামকে পরিচালিত করার আহবান 
জানিয়ে এই সম্মেলন*এর সফল পরিসমাপ্তি 
হয়। 


এই সম্মেলনের প্রথমদিন পাঁচ শতাধিক 
প্রতিনিধি যোগেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় থেকে 
মিছিল সহকারে সম্মেলনস্থলে উপাস্থত হন ॥ 


স্৮তম রাজ্য সম্মেলন উদ্বোধন করেন সারা 
ভারত বাঁমা কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক 
স:রাজ চৌধুরী । শ্্রীচীধুরী তাঁর ভাষণে বর্তমান 
কেন্দ্রীয় শাসক শ্রেণীর প্বৈরতন্তী কার্যকলাপ 
বিশ্লেষণ করে বলেন, সব স্তরের শ্রমজীবী মানুষের 
সঙ্গে রাজা সরকারি কর্মচারীদেরও একাত্ম হয়ে 
দেশে সাবিক গণতান্ত্রিক ও সুস্থিত অবস্থাকে 
বজায় রাখবার জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। 
বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জনস্বার্থবাহী 
কাজগুলির সার্থক রূপায়ণে কাম্েমী স্বার্থ 
প্রতিবন্ধকতা সুজ্টি করছে । অপর দিকে কায়েমী 
স্বার্থের রক্ষক কেন্দ্রীয় শাসক গোচ্ভী নিজেদের 
অেণীস্বাথে পশ্চিষবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের 
বিরদ্ধে ব্যাপক কুৎসা, অপপ্রচার ও জন্জাস সৃষ্টির 
মধ্য দিয়ে সরকারের পতন ঘটাবার চন্রগান্তে লিপ্ত 
হয়েছে। তিনি সবশক্তি দিয়ে এই চক্রান্ত ব্যর্থ 
করতে আহ্বান জানান । 

সম্মেলনের প্রধান অতাথ হিসেবে খাদ্য 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসূধীন কুমার বর্তমান 
রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিভাগীয় কর্মচারীদের 
দায়দায়িত্ব সম্পকে কর্মচারীদের কতব্য স্মরণ 
করিয়ে দেন । 

রাজা কো-অভিনেশন কমিটির সাধারণ 
সম্পদক অজয় মুখাজী তাঁর ভাষণে খাদ্য ও 
সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির অতীত সংগ্রামী 
এঁতিহ্যের কথা উল্লেখ করেন এবং শাসক শ্রেণীর 
ও বিভেদকারীদের যে কোন চক্রান্তের মোকাবিলা 


হলি আঃ 


আমিক-কর্মচারী সংবাদ ৃ 


করার জন্য সংগঠনকে উপযুক্তভাবে তৈরি. করার 
আহ্বান জানান । 

সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর সেনগুপ্ত 
সম্পাদকীয় প্রতিবেদন প্রতিনিধিদের সম্মুখে পেশ 
করেন | সম্পাদকের প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি জাতীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিভাগীয় 
সমস্যা সম্পকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং এই সমস্ত 
সমস্যা সমাধানে কর্মচারীদের আরো বেশি 
করে সংগঠনের পতাকাতলে এগিয়ে 
আসতে আহবান জানান । 

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে জেলা ও অঞ্চলের 
প্রতিনিধিবন্দ জেলা ও অঞ্চলের সাংগঠানক 
রিপোর্ট পেশ করেন । 

এইদিন রাজোর ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্প মন্ত্রী 
শ্রীচিত্তব্রত মজুমদার “গণতান্ত্রিক আন্দেলনে 
শ্রমজীবী মানুষের ভুমিকা” শীর্ষক আলোচনায় 
এক বিশ্লেষণাত্মক মূল/বান বক্তব্য রাখেন । 

হাওড়া জেলার সভভাপতি শ্রী শিবপদ সেন 
তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে পঞ্চায়েত কমা 9 সরকারি 
কর্মচারীদের মধ্যে গভীর জম্পরক গড়ে তোল।র 
অহ্বান জানান । 

সন্মেলনের তৃতীয় দিনে বর্তমান রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সারা ভারত রাজ্য সরকারি 
কর্মচারাদের সাংগঠনিক অবস্থা ও আন্দোলন 
সম্পকে বন্ত'বা রাখেন সারাভারত রাজা সরকারি 
কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক 
অরবিন্দ ঘোষ । 

সংগ্রাম ও সংগঠনের প্রবীণ নেতা নরেন 
গুপ্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন । 


গ্রামীণ সংবাদ 

(ঞুর্ব পৃষ্ঠার পর ) 
শ্রীচিত্তব্রত মজুমদার। মোট ২৬,৬৮০ টাকা 
মূলধন নিয়ে এই বিপণন কেন্দ্রের যা্রা শুরু 
হয়। ম্লধন বাবদ খণ দিয়েছেন ইউ, বি. 
আই ও জেলা শিল্প কেন্দ্র মেদিনীপুর । 

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রাক.কালে শ্রীমজুমদার 

বলেন যে, কেন্দ্রে বর্তমানে কুটির শিল্প সম্পকে যে 
নীতি চাল আছে প্ররুতপক্ষে তাতে কুটিরশিল্পের 
বিকাশ ঘটানো যায় না।' প্রতিযোগিতামূলক 
বাজারে একই শিল্প সামগ্রী প্রস্ততকারক বহৎশিল্প 
ও ক্ষদ্রশিল্প পাশাপাশি চলতে পারেনা । সেখানে 
ক্ষুদ্রশিল্প মার খাবেই। উদাহরণ স্বরূপ তিনি 
বলেন পূর্বাঞ্চলে ২৫টি সাইকেল টায়ার প্রস্তুত 
কারক ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৩টি বন্ধ হয়ে 
গেছে। 


গ্রামীন বিপণন কেন্দ্র সম্পর্কে তিনি বলেন যে 
এই প্রতিষ্ঠান খোলার উদ্দেশ! একদিকে কুটির 
শিল্পের বাজার সম্প্রসারিত করা ও অন্যদিকে 
জনসাধারণকে অপেক্ষাকৃত কমদরে কুটিরশিপ 
জাত সামগ্রী সরবরাহ করা! 

গ্রামীণ বিপণন কেন্দ স্্াপনের উদ্দেশ্য যাতে 
সাফলামন্ডিত হয় সেজন্য তিনি সর্বসাধারণের 
সহযোগিতা আহ্বান করেন । সভায় পৌরহিত। 
করেন ঘাটাল পঞ্চায়েত ঈগমিতির সম্ভাপতি সেখ 
ইসরায়েল ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন 
মৈদিনীপুর জেলাপরিষদের সহসভাধিপতি 
শ্ীঝাড়েস্বর সিং মহাশয় । 


সামাজিক বিকাশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ 

সম্প্রতি ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে আদিবাসী 
কল)াণ বিভাগের সামাজিক কমা প্রশিক্ষণ সংস্থার 
উদ্যোগে ৬ দিন বাপী সামজিক বিকাশ বিষয়ে 
প্রশিক্ষণ শিবির অনুশ্ঠিত হয় । মহিল। শিক্ষাী- 
দের সমাজ উন্নয়ন, শিক্ষা, সংগ্রহশালাঃ পুষ্টি 
বনসজন, কুটির শিল্প, প্রভূতি বিষয়ের উপর 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ঝাড়গ্রামের লোধা প্রধান 


অনগ্রসর ও সবথেকে পিছিয়ে থাকা গ্রামকে 
“মুখ গ্রাম ও এ গ্রামের সীমানা তুক্ত গ্রামগলিকে 
প্রতিবেশী গ্রঃমরূপে চিন্হিত করে ঝাড়গ্রামের 
প্রাত ব্লকের একটি গ্রঃমকে কেন্দ্র করে এই 
কর্মসূচী রচনা করা হয়েছে। এই অনগ্রসর 
কেন্দ্রতির নাম দেওয়া হয়েছে “বিকাশকেন্দ্র । সব 
থেকে উদ্লেখযোগা ব্যাপার হল এই যে” এই 
সমস্ত কাজে নেতৃত্ব দেবেন মহিলারা । গাঁয়ের 
মহিলা সমিতি। পুরুষরা সংসার প্রতিপালনে 
শ্রমের বিনিময়ে অনন্ত কাজে ব্যস্ত থাকেন। 
সুতরাং তাদের সময় কম । অপর দিকে মহিলা 
দের ধৈর্যা বেশী ৷ কাজের প্রতিও তাদের আল্জডি- 
কতা ও নিষ্ঠা পুরুষদের চেয়ে কম নয় । তাই এই 
কাজে মহিলারাই অগ্রনীর ভূমিকা গ্রহণ করবেন । 
বর্তমানে খাদা .উৎ্পাদন, স্থাস্থারক্ষা সমাজ 
উন্নয়ন এই তিনটি বিভাগের প্রতিটিতে ২ জন 
করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজ উন্নয়ন সংগঠককে 
নিয়ে এই কর্মস্চীর এক নৃতন দিগন্ত উন্মোচন 
করবে । মোট ১৬ জন মহিলা শিক্ষার্থা এই 
শিধিরে অংশ গ্রহণ করেন । 


স্বল্প সঙ্চয়ের উপর আলোচন।চক্র 

গত ১০/৪/৮১ তারিখে, কাঁথি-১নং ব্লকের 
অন্তগত গ্রাম ধানগাঁয় স্বল্প সঞ্চয়ের উপর একটি 
আলোচনাচন্রর অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ 
করেন কাঁথ-৯নং সমন্টি উন্নয়ন আধিকারিক, 
সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কাঁথি ভিডিশন, মহকুমা তথা 
আধিকারিক, কাঁথি-* ও সম্পংদক, ধানগা দাধা- 
রন পাঠাগার । এই সভায় জনসাধারণের 
উপাস্থৃতি আশান্রূপ হয়নি ।॥ বর্তমানে স্বল্প সঞ্চয় 
প্রকল্পের আওতায় ( সমল সেভিংস, রেকারিং ও 
ন্যাশান/াল সেভিংশ সারটিফিকেট্‌ মিলিয়ে ) মো 
৫৩ (ভিপান ) জন, সবযোট ২৬৮২ € দুই 
হাজার ছয়শত বিরাশী ) টাকা জমা দিয়োছেন। 


৯৯১৩ 


পঞ্চায়েত পরিক্রম। 


কৃষদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনের 
উদ্বোধন 


গত ১ মে সকালে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে কালনা ১নং পঞ্চায়েত সমিতির 
অন্তর্গত কুষ্ণদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনিমিত 
পঞ্চায়েত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন 
পশ্চিমবঙ্গ বিধান দ্ূভার অধাক্ষ এস, এ মনসুর 
হবিবৃল্লাহ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য ও সমবায় দপ্তরের 
মন্ত্রী শ্রীতভিভুষণ মণ্ডল । 


প্রান্তন অঞ্চল প্রধান সোফিয়েৎ মোল্লার 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান 
আব্দুল খালেক তাঁর প্রতিবেদনে পঞ্চায়েত গুহ 
নিমাণে সকলের সহযোগিতার জন্য অভিনন্দন. 
জানান। এই পঞ্চায়েত গৃহ নিমাণের জন্য 
প্রয়োজনীয় জমি দান করেছেন শ্রীগোধিদ্দ পাল ও 
মকুণ্দ গাল। 

গৃহ নির্মাণ বাবদ মোট খরচ হয়েছে ২৬ 
হাজার টাকা । সরকারি অনুদান ছিল ১৪ হাজার 
টাকা । বাকী অর্থ পঞ্চায়েত তহবিল ও স্থানীয় 
ভাবে সংগৃহীত হয়েছে । 


গড়বেতা গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন উদ্বোধন 


গত ৬ মে মেদিনীপুর জেলার গড়বেত ১নং 
পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গড়বেতা গ্রাম 
পঞ্চায়েতের নবনিমিত অফিস ভবনটির উদ্বোধন 
করা হয়। 


অফিস ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর 
গ্রম প্রধান শ্রীশ)ামল কুমার মহাপান্র বিগত তিন 
বৎসরে পঞ্চায়েতের কাষাবলী বর্ণনা করেন । 
শ্রীষত্য প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তার ভাষণে বলেন যে, 
গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি বতমানে গ্রামব।সীদের 
আশা-আকাতখার প্রতীক হয়ে উঠেছে। সুষ্ঠ 
ভাবে-কাজ করার জন্য তাই গ্রাম গঞ্চায়েতগুলির 
নিজস্ব অফিস বাড়ী থাকা দরকার । অনুষ্ঠানের 
সভাপতি মহকুমা শাসক তাঁর ভাষণে বলেন যে. 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা 
নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। গ্রামস্তর পযন্ত 
সুষ্ঠু ভাবে প্রশাসনের কাজ ,চালাতে পঞ্চায়েতী 
ব্যবস্থা আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে । এবং এটা 
মানতেই হয় যে, পঞ্চায়েতগুলি গ্রামবাসীদের 


তিনি 
আশা করেন, পঞ্চায়েতের নিজস্ব গৃহ সদস্/দের 


মধ্যে ঘথাথ গণউদ্যোগ গড়ে তুলেছে। 


মধ্যে আস্থার সঞ্চার করবে । 


৯১১৪ 


প্রতিবন্ধীদের শিল্প-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন 


কালিয়াগ্জ পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় 
বিশ্বপ্রতিবন্ধী উপলক্ষের প্রতিবন্ধীদের শিক্ষালাভের 
জন্য গত ২১-৪-৮১ তারিখে রসিদপুর মৌজায় 
একটি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের ক্ষত্র ও কুটির শিল্প বিভাগের মস্ত্র 
শ্রীচিত্তব্রত মজুমদার । উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 
প্রাথমিক ভাবে ১০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের 
ব্যবস্থা হয়েছে এবং একজন শিক্ষক নিয়োগ করা 
হয়েছে । প্রতিবন্ধী বিদালম়টিতে বাঁশের পাখা, 
ডালা, খইচালনা, ডালি, কুলো?ঃ প্রঃস্টিকের সুতোর 
ফুলদানি, সাইকেলের বাদ্কেট তৈয়ারী শিক্ষা 
দেওয়া হবে । কিছুদিন আগে এই এলাকায় ৪৫ 
জন প্রতিবন্গী!ক আই-আর-ডি পরিকল্পনায় ছাগল 
পালনের জন্য ১৫০ টাকা হিসাবে খণ দেওয়া হয়। 
গার্ভী পালনের জন) ১ জনকে ৮০০ টাকা দেওয়া 
হয়। 


বয়স্ক শিক্ষাপ্রকল্প উপলক্ষে সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান 


গত ২৫ এপ্রিল ছোটজাগুলিয়া! পঞ্চায়েতের 
উদ্যোগে বয়স্ক শিক্ষাপ্রকল্প উপলক্ষে এক 
সাংস্কুতক অনুষ্ঠানের আয়েজন করা হয়! 
“মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ছিল বিতকের 
বিষয় । এছাড়া, সংগীত, আবৃত্তির আয়োজন ও 
করা হয়। সবশেষে নন্দনম নাট্যসংস্থা কিংস্তক 
দত্তের *মৃত্যুহীন' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। 
বর্তমান গ্রাম্য রাজনীতির এক চিত্র ফুটিয়ে 
তোলা হয় এই নাটকে । জোতদার ও কায়েমী 
স্বার্থান্বেষী মানুষের যোগসাজসে কৃষকেরা জমির 
অধিকার ও সংগঠনকে ধ্বংস করার প্রয়াদে 
এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর এক চক্রান্তের 
বেড়াজাল ছিন্ন করে দিনমজুর ক্ুষকসম্প্রদায়ের 
অধিকার প্রতিচ্ঠার সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত 
নাটকটি রচিত। নাটকে জোতদার চরিত্রে 
'প্রণব মুখাজি, বিশে চরিন্রে কিরীটি দত্ত, মুকিম 
মিঞার ভূমিকায় গোগাল মুখাজি, রহমৎ চরিত্রে 
পূর্ণেন্দু চক্রবত এবং অলক শুহ ও মৃত্যু্জয় সেন 
চরিন্তান্গ অভিনয় করেছেন। 


পাবাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন 


২ মে ৮১ তারিখে নদিয়া জেলা পরিষদের 
অধীন কৃষ্ণণঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির অধীন শিব- 
নিবাদ গ্রাম্-পঞ্চায়েতের অন্তভুক্ত পাবাখালী 
প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহটির উদ্বোধন হয়। 


উদ্বোধন করেন নাদয়া জেলা পরিষদের সভাধি- 
পতি পরিমল বাগচী! উক্ত সভ।তে প্রধান 
অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধান- 
সভার সদস্য জানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস সভায় 
সভাপতিত্ব করেন ক্ুফগজ পঞ্চায়েত সমিতির 
সভাপতি অ।শুতোষ ঘোষ । এই উপলক্ষে 
বিদ]ালয় প্রাঙ্গণে একটি জনসভার আয়োজন 
করা হয় ! 


পশ্চিমদিনাজপুরে ধোকড়া শিল্প 
প্রদশনী ও সেমিনার 


২১ এপ্রিল কালিয়াগঙ্জ পঞ্চায়েত সমিতির 
পরিচালনায় আই, আর. ডি, পি পরিচালনায় পশ্চিম- 
বঙ্গ গরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিভাগের মন্ত্রী 
শ্রীচিনব্রত মজুমদার এবং হা।ভলুম বিভাগের 
বিভিন্ন অধিকর্তা, মার্কেটিং ফেডারেশনের রাজ্য 
স্তরের বিভনন আধিকারিক, সারা ভারত হস্ত - 
শিল্প অধিকতাগণ, রাজা সমবায় সংস্থার প্রতি- 
নিধি এবং অন্যান্য বিশেষজগণ সেরগ্রথম ধোকড়া 
প্রদশনী ও মুস্ত কানগর চধাকড়া বয়নকেন্দ্র পরি- 
দর্শন করেন। 


পরের দিন স্থানীয় জুট টেকনিকঠাল স্কুলে 
জেলা শিল্পকেন্দ্রের পরিচালনায় পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলা ধোকড়া সেমিনার অনুগ্ঠিত হয়। উত্ঞ 
সেমিনারে বিশ্বডারতীর রীডার শ্রীপ্রবীর দাশগুপ্ত 
আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ধোকড়ায় বুতমানে যে 
সমস্ত রং ঝ)বহার করা হয় তা বেশী দিন 
উজ্জল থাকেনা; আগে যেভাবে বনজ গাছের 
ফল ও ছাল থেকে রং তৈরী করে ব্যবহার করা! 
হত বতমানে তা ঝ/বহার করা উচিত এবং 
এই রং ধোকড়ার প্ররুত রাপ পাবে । শিলের 
নিজস্ব বৈশিষ্ট; থাকা দরকার 


জেলা সমাহতা বলেন, গাছের ফল বা ছাল 
থেকে ষে রং বাবহাত হয় তা উৎকৃষ্ট ধরনের 
রং। বর্তমানে টব. তং, ১0, স্কীমের শি্গী 
এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহায্যে এলাকায় এলাকায় 
গাছের চাষ করা দরকার ৷ কালিয়াগ্জ পঞ্ধা- 
য়েত সমিতির স্রভ্ভাপতি ভালোচনায় অংশগ্রহণ 
করে বলেন, ধোকড়া প্রাচীনতম কুটির শিলে 
বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে । যদিও উত্তর- 
বঙ্গের বিভিন্ন জেলা এই শিল্প কোন রকমে 
বেচে আছে, তবু পণ্চিমদিনাজপূর একমান্ত 
জেলা যেখানে আনুমানিক দশ সহস্রাধিক শিল্পী 
এই শিল্পে নিথৃত্তঃ আছেন ৷ বিশেষ করে এ সমস্ত 
এলাকার তপশিলী সম্প্রদায়ের গৃহবধূগণ এই 
শিল্পে নিযুত্ত । 

পরিশেষে পশ্চিমবজ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির 

(শেষাংশ ১৯৯৬ পৃচ্ভায় ) 


পণশ্চিযবজ 


বিবিধ সংবাদ 


কালনায় বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ে অনুষ্ঠান 

গত ২৫ এপ্রিল, কালনা বয়স্ক শিক্ষা 
প্রকল্পের অধীন কালনা ২নং ব্লকের উদ্যোগে 
সিঙ্গারকোণে বয়স্ক শিক্ষার উপর এক 
আকর্ষণীয় আলোচনা চক্র ম্নুষজ্ঠিত হয়। এই 
অনুজ্ঠানে প্রদর্শনী, আদিবাসী নৃত্তা, লেখা 
প্রতিযোগিতা এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন 
করা হয় । 

আলোচনাচক্রে মোট ৫৯ জন শিক্ষক ও 
৫১ জন শিক্ষিকা যোগদান করেন। শিক্ষা 
প্রসারের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে বু মল্যবান 
তথ্য এই আলোচনায় উপস্বাপিত হয়। অনু- 
চ্ভানে সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির 
সহকারী সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন 
গ্রহণ করেন জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক । 
অনুষ্ঠানের শেষে প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার 
বিতরণ করেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক । 


ইন্দাসে (বাঁকুড়া ) শিক্ষা কনভেনশন 


নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, 
প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও ভারতের ছান্র ফেডা- 
রেশনের ইন্দাস শাখার আহ্বানে গত ১৮ এপ্রিল 
ইন্দাস প্রাথামক বামিিকা বিদ্যালয়ে বামফ্রম্ট 
সরকারের ভাষা ও শিক্ষানীতির সমর্থনে এক 
শিক্ষা কনভেনশন অনুচ্ঠিত হয়। কনভেনশনে 
ছাত্র যুব শিক্ষক শ্রমজীবী মানুষ ও শিক্ষানুরাগী 
বাজিগণ ব্যাপকভাবে যোগদান করেছিলেন । 
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জোনাল সভাপতি 


হ7 


নিখিলবঙ্গ 


প্রশান্ত কুমার মল্লিক সভাপতিত্ব করেন । স্থানীয় 
বিধানসভা সদস) বদন বোরা, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক 
সমিতির জোনাল সম্পাদক শযমাপদ রায়ঃ নাথিল- 
বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সার্কেল সম্পাদক 


মহানন্দ দত্ত এবং রাজখামার হাইস্কুলের প্রধান 
শিক্ষক কানাইলাল ঘোষাল বিভিন্ন উদ্ধৃতি .ও 


পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বামফ্রন্ট সরকারের 


ভাষা ও শিক্ষানীতিকে সমর্থন করে বজব্য 
রাখেন। 


তুগ্বনীর শিশু-নিকেতনের ছাত্র শ্রীমান সৃচ্টিধর দাসকে একটি উষা-ভিলাক্স সেলাই কল ও 
আনুষাঙ্গিক কিছু জিনিষপর দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা হল 


পাশ্চমবঙ্গ 


পুরুলিয়া জেলা হাসপাতালে 
প্রথ্যাত ছৌ-নৃত।শিল্পী গুরু শ্রীগন্ভীর 
সিং মুড়ার চিকিৎসার জন্য 
সম্প্রতি গশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 
২,০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর 
করেছেন । 


সৃষ্টিধর পায়ের নীচে মাটি পেল 


স্থষ্টিধর দাস আঠার বছরের শীর্ণকায় একটি 
ছেলে। বীরভুমের কাচ্ঠগড়ায় বাড়ি। বাবা 
গরিব ক্কষক। ৪ ভাইবোন । এতগুলো 
ছেলেকে খাওয়াবার সংগতি ছল না। ১৯৭৬ 
সালে তু্থুনীতে পশ্চিমবংগ সরকারের ভ্রাণ ও 
সমাজ কল্যাণ বিভাগ দুঃস্থ ছেলেদের জন্য 
আবাস খুললে স্ৃষ্টিধরকে সেখানে রাখা হল। 
তখন তার বয়স ১৩ বছর । সৃজ্টিধর লেখাপড়া 
শেখার সঙ্গে সঙ্গে দজির কাজ শেখাও 
সুরু করে। উৎসাহ দিলেন অধ্যক্ষ শ্রী 
জগাইলাল সিনহা । এ 


বর্তমান সরকার এইসব দ্ুঃস্ব ছেজেদের 
অবস্থার উন্নতির জন্য আরও ব্যবস্থা নিলেন যাতে 
এরা নিজেদের .স্যমাজের থেকে পৃথক না করে 


দেখে । ১৮ বছর বয়স পর্যস্ত এখানে থাকা 
যায়। কিন্ত তার পর আবার অনিশ্চিত ছিল 
এদের জীবন । বর্তমান সরকার বিষয়টি 
ভাবলেন ॥ সৃচ্টিধর ভেসে গেল না। তাকে 
একটি সেলাইয়ের মেশিন দেওয়া হল। 
সৃষ্টিধরের মুখে নিষ্পাপ হাসি। নিজের 
পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ এসেছে । সে নিশ্চয়ই 


বাঁচবে। সঙ্গে সঙ্গে এ আবাসের বাকি ১৮০টি 
ছোট ছোট মুখেও বাঁচার আশা দেখা গেল । 


-পনিজস্ব প্রতিবেদক 


১৯১৫ 


যুবকের সাহসিকতা 

গত ২৫ এবং ২৬ এপ্রিল “৮১ ন্যাশনাল 
রাবার মজদুর ইউনিয়নের তৃতীয় বাধষিক সম্দেম- 
লন উপলক্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ বামস্রন্ট 
সরকারের তিন বছর পুতি প্রদশনীর আয়োজন 
করে ।. এই প্রদর্শনী এলাকার মানুষ ও কারখানার 
শ্রমিকদের মধ্ সাড়া জাগিয়েছিল। গত 
২৬ এপ্রিল রাত ১০টা নাগাদ প্রদর্শনী মণ্ডপটি 
বৈদুতিক গোলযোগের ফলে হঠাৎ অ।গুন ধরে 
যায়। পাহারারত যুবক শ্রীরমেশ শ্রীমানী 
উপস্থিত বৃদ্ধি প্রয়োগ করে জীবনের ঝুকি নিয়ে 
এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে এলাকার 
বস্তিবাপী ও প্রদর্শনী মণ্ডপটি রক্ষা করেন। 
এ কাজ করতে গিয়ে তিনি আহতও হুন। তার 
'এই সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধি এলাকার জন+ 
সাধারণের ফাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে রইল । 


ক্রেতা সমবায় বিপণির উদ্বোধন 

গত ১ মে ৮১ তারিখে কালনা বাস স্ট্যত্ডে 
নবনিমিত সুপার মারকেটে বর্ধমান হোল সেল্‌ 
কন্জিউমারস কো-অপারেটিভ সোসাইটি তাঁদের 
শ।খা গক্রেতা সমবায় বিপণি” উদ্বোধন উপলক্ষে 
এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ক্রেতা 
সমবায় বিপণির ওটি শাখার (মুদিখানা মনো- 
হারী এবং বস্ত্র) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন 
'করেন সমবায় বিভাগের মন্ত্রী শ্রীভ্জিভুষণ 
মর্ডল। উদ্বোধনী ডাষণে তিনি বলেন, ' ধন- 
তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সমবায় প্রতিষ্ঠানের টিকে 
থাকা কঠিন সমস্যার ব্যাপার । বর্তমানে 
আমাদের দেশে শতকরা ১জন লোক সমবায়ের 
স্বিধা ভোগ করেন । ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ- 
বতী স্তর হচ্ছে সমবায়। না লাভ নাক্ষতিভিতিতে 
সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি চলছে । জনসাধারণের 
মধো সমবায় মানসিকতা জাগাতে হবে । 


কনজিউমারস্‌ 


সম্পর্কে বজ্জব্য রাখেন । 


ধোকড়া 


ওরা কাজ করে ঃ কলকাতার পথেঘ 
রাতের রাস্তায় চলে পরিশ্রমী "শ্রমিকদের অক্লান্ত মেরামতির কাজ । 


টসয়দ মনসুর 'হবিবুল্লাহ, বর্ধমান হোল সেল্‌ 
কো-অপারেটিভ 
সভাপতি শ্রীমতী সান্ত্রন। সেন প্রয়ুখ সমবায় 


পঞ্চায়েত পরিক্রমা 
(৯১৯১৪ পৃচ্ঠার পর ) 


শিল্প বিভাগের মন্ত্রী শ্রীচিত্তব্রত মজুমদার বলেন, 
শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বাজার 


" এস ই. 


1টে দিনের বেলাগ্ন সবক্ষণ কর্মব্স্তত। ৷ 


তই নির্জন 
আলোকচিন্ত- দিলীপ বিশ্বাস 


যাবে। কোন কুঢীর শিল্পের অনুদানর উপর 


সোসাইটির নির্ভরশীল হওয়া তিক নয়৷ শ্তধুমান্র প্রাথমিক 
পায়ে শিল্পকে দাঁড় করানোর জন্য অনুদান 
দেওয়া যেতে পারে। ধোকড়া শিল্পের উৎপাদন 
ক্ষমতা পুরোনো পদ্ধতিতেই চলছে, এর উন্নতি 
হওয়া দরকার । আবার বেশী আধুনিকীকরণ 
বংশানুক্রমিক শিল্পকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে 


বলে তিনি মন্তবা 


করেন । জেলা পরিষদের 


সমবায় স্চ্টি করা দরকার । এজন্য বিভিন্ন গ্রামীণ ১ ৃ 
রি সভধিপতি, জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির 
সম্পর্কে বামফ্রণ্ট সরকারের চিন্তাধারা বাস্তবে বিপণি ও জেল। শিল্পকেন্দ্রগুলিকে উদ্যোগ নিতে 
রূপায়ণের জন্য তিনি জনগণের সাহায। চান। হবে। বিদেশী বাজারের উপর নির্ভর সভাপতিঃ শিল্পী সরকারী অফি সারগণ 


অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধানসভার অধ্যক্ষ 


হুবমানসে নজরুলের প্রভাব 
€ ১০৯৮ পৃস্ঠার পর ) 


মধাবিত্ত সমাজই নয়ঃ আড়িয়াদহ থেকে জর করে নৈহাটি পর্যন্ত গঙ্গার 
ধারে প্রায় প্রতিটি চটকলে তিনি শ্রমিকদের সাথে মিশেছেন, তাদের 
আল্দোলন-সংগঠন-ধর্মঘটে পাশে থেকেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন গান' গেয়ে 
আবৃত্তি করে, বক্ততা করে। 

তাই নজরুল শুধু বিদ্রোহী নন, তিনি প্ররুতপক্ষে বাংলার 
সংস্কৃতির জগতে যৌবনের প্রতীক ॥ “ওরে তোরা জয়ধ্বনি. কর/ওই 
নৃতনের কেতন ওড়ে কা'লবে শখীর ঝড়, এই বলে রুশ বিপ্রবের আদর্শ 


৯১১৬ 


শীল হলে এই শিল্প একদিন ধ্বংসের পথে চলে 


আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন । 


স।মনে রেখে এদেশে স্বাধীনতার জনা, শ্রমিক-ক্ুষ:ংকর রাজ কায়েম 
করার জন্য.যে লড়াই তিনি শুরু করে গেছেন তা আজও অসম্পূর্ণ, ষদিও 
অব্যাহত । আজও সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে এদেশের যুব স্মাজ 
নজরুলকে প্রেরণার অফুরন্ত সম্পদ হিসেবে গণ্য করে । আগামী দিনেও 


তিনি পথের দিশারী হয়ে আলো দেখাবেন এই দৃঢ় প্রতায় নিয়েই তারা 
পথ চলেছে । শেলী বলেছিলেন, ১০965 ৪16 1116 12010619 11181 
5106 09 08111610015 216 0106 009,075%/190550 16215181019 
01 016 ৯01] কৈবিকঠেই শোনা যায় সংগ্রামের তুর্যনাদ / এ দুনিয়ার 


স্বারুতিহীন বিধায়ক ত' তারাই) মনে হয় শেলীর এই বিখাত উল্তি 
আমাদের দেশে নজরুলের মধ্যেই সার্থক বাণীরূপ পরিগ্রহ করেছে। 


পশ্চিমূরঙ্গ 


গশ্চিযবঙ্গ সরকার 
ভূমি ও ভুমিসগক্কার দপ্তর 
ভমিসংক্কার শাখা 


(নাটিশ 


১৯৭৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ লাগ হোল্ডিং রেভেনিউ আইনটি 
১৩৮৮ সালের ১ টবশাখথ (ইং ১৪ এপ্রিল, ১৯৮১) থেকে 
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় কাযকর হয়েছে । যে সব রায়তের 
৪ একর বা তার বেশী জমি আছে, তাঁদের ১৯৮০ সালের পশ্চিম- 
বঙ্গ ল্যান্ড হোল্ডিং রুলস্-এ প্রদত্ত ২নং ফর্ম অনুযায়ী জমির 
বিবরণ সহ একটি রিটার্ন নিজ নিজ এলাকার আস্েেসিং অথ- 
রিটির কাছে ১৩৮৮ সালের ২৯ জৈন্ঠঞ (ইং ১২ জুন 
১৯৮১)-এর মধ্যে দাখিল করতে হবে । এ রুলস্‌ ১৯৮১ 
সালের ৯ এপ্রিল তারিখে কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত 

ংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল | রিটার্ন এবং প্রয়োজনানুসারে 
রিটার্ন দাখিলের সংব'দ নিম্নবর্ণিত ফর্ম অনুযায়ী হাতে লিখে 
বা টাইপ করে দাখিল করা যা:ব। 


২। ১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভুমি সংস্কার আইনের ৫১ 
ধারায় নিযুক্ত রেভেনিউ অফিসার গণের মধ্যে যাঁরা পদমযাদায় 
এস.আর.ও-টু এর নিচে নন তাঁদের সকলকে নিজ নিজ এলাকায় 
আসেমিং অথরিটি হিসেবে কাজ করার জন্য রাজ্য সরকার 
নিযুক্ত করেছেন । 

৩। জধাশ্লষ্ট সকলের অবগতির-জন্য ১৯৮০ সালের পশ্চিম- 
বঙ্গ ল্যান্ড হোল্ডিং রেভেনিউ রুলস্‌ এর ৯নং রুলটি এবং 
২ ও ৩ নং ফর্ম নিচে দেওয়া হল। 


১৯৮০ সালের পশ্চিমবঙ্গ লাগ হোল্ডিং রেভেনিউ রুলস্‌ 


রুল নং ৯-১০নং ধারান্যাগ্পী রিটার্নের ফর্ম এবং তা 
দাখিল করার পদ্ধতি (১)১০ (১) বা ১০ (২) ধারানুসারে' 
রায়তকে ৯€১) ধারার নিষুক্ত আসেসিং অথরিটির কাছে ২নং 
হর্মে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। 

€২) যদি কোন রায়তের দুই বা ততোধিক আযসেসিং 
অথরিটির অধীনস্থ এলাকায় জমি থেকে থাকে তাহলে তিনি যে 
আসেসিং অথরিটির এলাকায় বেশীর ভাগ জমি আছে তাঁর কাছে 
ইনং ফর্মে রিটার্ন দাখিল করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ৩নং ফর্ম 
অনুযায়ী অন্যান্য আযসেসিং অথরিটিকে এই রিটার্ন দাখিলের 
সংবাদ জানিয়ে দেবেন । 


আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে আসেসিং অথরিটি ........... এর অধীনস্থ এলাকায় আমার মালিকাধীন যে'জমি রহিয়াছে তাহার 
বিবরণ এই রিটার্নে দাখিল করিয়াছি এবং উক্ত আধিকারিকের নিকট আমি এই রিটান” দাখিলের সংবাদ পাঠাইয়াছি । 


€ রিটার্ন প্রদানকারী/রায়তের স্বাক্ষর) 


আসেসিং অথরিটি কতৃক পরীক্ষা! নিরীক্ষা সম্পরকে রিপোর্ট । 


তারিখ £-255555 ১৪ 5৪৩ ৯৮৪ ০৯? ৪৪৪ ৯০ 


আসেসিং অথরিটির স্বাক্ষর 


রায়ভকে যে রসিদ দিতে হইবে ভ্লুমক সংখা 
জী ,. মারার ররর 
পরিবারের কতার নাম- শ্রী .*১ ১০০০৯, ০০১ ০০০৯ 
ভিকান1১১২৮৮০,৮০৮৪০৪০৩ 2ত১558৭ 55৮88১১১০৮৮১১১০৪ ২৪ 


এর নিকট হইতে রিটান পাইলাম । 
রিটার্নে ঘোষিত মোট জামির পরিমাণ $-- 


(রিউানের ২৬ নং দ্রম্টবা ) 
(যে আধিকারিক রিটার্ন পাইলেন তাঁহার 
মীল সহ স্বাক্ষর এবং তারিখ ) 


পশ্চিমবঙ্গ 


বতমানে যে উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার ল্যা্ড হোল্ডিং এর মোট মন্তব্য 
করা হইতেছে জমির পরিমাণ 


(২৫) (২৬) (২৭) 


(১) আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরের রিটানে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার পূর্ণ জান ও বিশ্বাসমতে নিভু'ল, সম্পূর্ণ এবং সতা । 


(২) আমি ইহাও ঘোষণা করিতেছি যে৯..১.১.. *..০-০*০০০০মং রসিদ মূলে .০..০,১.০৮ ০৮০০ তারিখে আমি পূবে যে রিটার্ন দাখিল করিয়াছিল, 
তাহার পরিবতে অন্তর রিটার্ন দাখিল করিতেছি । 


সন এল 


রেজিষ্টারের ক্রমিক সংখ্যা 
(আমেসিং অথরিটি পূরণ করিবেন ) 
আসেসিং অথরিটি, 
ঠিকানা-_ -০,৮৮০০০০০ 


*৮৮৪০৪০০,১১১,,লমীগে 


বিগত সেটেলমেন্ট রেকড' অনুযায়ী জমির শ্রেণী বিন্যাস 


(জমির শ্রেণী, 


কষি জমি ফলের বাগিচা মৎস্য ঢাষের অন্যান্য ফ্যা্টারী]' অকৃষি অন্যান্য যেমন বাজার, 
বাগান 01200650017) জন্য পুকুর জলাশয়াদি মিল প্রভৃতি জমি ঘাট ইতাদি, 
ইত/।দি উজ্লেখ করিতে 
হইবে ) 
€১৭) (১৮) (১৯) (২০) (২১) (২২) (২৩) (২৪) 


৯১৯৮ পিমবা 


(১৯১০০ সালের পশ্চি মবঙ্গ ল্যাণু ছে!জ্ডং রেডেনিউ নিয়মাবলীর ৯ ও ৯০ নিয়ম দ্রষ্টব্য ) ১৯৭৯ সালের পশ্চিমবজ লাগ হোহিডং রেভেলিউ 
আইনের ১০ ০১) ও ২) ধারানুযায়ী প্রদেয় রিটার্না 


শ্রী/শ্রীমতী.১* ১ ০০০-০০০০০০০-( রায়তের নাম ) 
পিতার নাম/স্বামীর নাম 


পুরা ঠিকানা, 2১527255855 75547584855 584255৮2854 8ন5 

রায়তের নাম ঠিকানা যে পরিবারের সদস্য বন্দের বিবরণ 

( পরিবারের কর্তা ঠিকানায় 

অথবা প্রতিষ্ঠানের সংবাদাদি পরিবারতুক্ত পরিবারের বিবাহিত 

প্রধান ) ্ পাঠাইতে হইবে ব)জিগপের কতার সহিত বয়স অবিবাহিত ঠিকানা 

নাম সম্পক (১ নং মন্তব্য 
দ্রষ্টব্য ) 
(১) (২) (৩) €৪) ৫) ৬) €৭) 


চি 


পরিবারের কতা 
এবং পঞ্রিবারস্থ মালিকানাধীন জমির বিবরণ 
অন্যানা যে 
রায়তগপের 
পক্ষে রিটান ভুমি মৌজার খতিয়ান দাগ দাগের দাগত্ুত্ জমিতে 
দাখিল করা জেলা খানা সংস্কার নাম ও নং নং জামর মোট অংশের 
হইতেছে সাকেল জে, এল, মোট পরিমাপ 
তাঁহাদের নাম নং পরিমাণ 

৮) ৯৯) €১০) (১১) (১২) ৮১৩) (১৪) (১৫) (১৬) 


পশম ১২৯৯ 


মন্তবাদি £--$১) *বিবাহিত/অবিবাহিত" স্তপ্তের নীচে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংহ্কার আইনের ১৪কে (সি) ধারানুযায়ী বিবাহিত, অবিবাহিত বা 
বিধবা ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে। 


(২) কোন পরিবারে একাধিক রায়ত থাকিলে প্রতোক রায়তের নামের পাশে প্রতোক প্রকার জমির ধিবরণসহ একটি পূর্ণ বিশদ 
রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে। এই রিটান পরিবারের কর্তা অথবা অন্যান্য সদস্যদের অনুমতিক্রমে পরিবারস্থ ষে'কোন রায়ত 
"দাখিল করিতে পারিবেন । 

€৩) ১০ ২) ধারানুঘায়ী যে জমি/জমিগুলির জন্য রিটান দাখিলের প্রয়োজন, সেই জমি/জমিওলির মালিকানা কোন সময়ে বা তারিখে 
পাইয়াছেনঃ তাহা "মন্তব্যের" ঘরে উল্লেখ করিতে হইবে । 


(৪) * যাহা প্রযোজ্য নহে, তাহা কাটিয়া দিতে হইবে। 


ফর্ম ৩ 
নিউ ১0 

(১৯৮০ সালের পশ্চিমবঙ্গ ল্যাণড রেভিনিউ নিয়মাবলীর ৯ নং নিয়ম দ্রষ্টবা ) 

এক জনের বেশী আসেসিং অথরিটির অধীনস্থ এলাকায় রায়তের জমি 

থাকিলে রিটার্ন দাখিল করা সম্পর্কে রায়ত কত্ত'ক অবহিত করণ । 
শ্রীমতী .১০.১১১১০,১০ ০১০০০০০০০০৪ ০৪৪০০০০০৬০০০ ০০০০০০০০০০৭ ০০০০০০০০০০০০০০০( বায়তের পুরা নাম ) 
পিতার/স্বামীর নাম ,০ ০০০০৮১০০০০০ ০০৪ ০০৭ ০০ ০৯৩ ৯৯৯ ০০০ ৯ ১০০ ৪৯৮ ₹৬৪ ৯৯৪ ৪৮৯০০ 
পুরা ঠিকানা .০. ০০০ ০০০ ₹** ৯৯৪ ৯৯৯ ₹৯৮ ৯৮৯ ০৫৪ ৪০৮ ৪৪০ ৯৯৪ ৭৪৯ ৩৩৯ ৮০০ ০০০ ০৯৮ ৯৮ ৯৯০ ৯৪৯ 


আযাসেলিং অথরিটি .১. .০০ ০০ ০০৯ ০০০ ০৪ ₹ত৮ ০৯৪ ০৯ ২০০ ০০ত ৪ ৪৭৩ ৯৯০ ০৪৮০০ 


ঠিকানা... ৬৪৬৬৪৩০৫৪৩৪ ওডও ক ৪৩ ভর তল ৪৪ চিত ৪ ৪০653 ওর৬ ৯০ ৪০ জিরা ওড৬ ৪০৬ 


সমীপে 


আমি, শ্রীমতী .১১-**.০*-০০০০৮০৮০০০০৯০০ ০০০০৮, ০০০০০০০০০০০০০৭৩৩০০১ গ্রতদ্বারা আপনাকে জানাচ্ছি য়ে ১৯০৯ সাজের পশ্চিমবঙ্গ জ্যাণ্ড 
হোল্ডিং রেভিনিউ আইনের ১০ নং ধারার (৪) অথবা (৫) উপধারা মতে আমার জমির রিটার্ন আমি আযাসেসিং, অথরিটি, .. .১১০১,০০,,০০০০০০০ এর 
নিকট (যাহার নিকট রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে তাহার নাম, ঠিকানা ইতাদি দাখিল করিয়ছি। আপনার কতৃত্বাধীন এলাকায় আমার যে 
জাম আছে তাহাও এরিটার্ন-উজ্লেখ করা হইয়ছে। * নং ফমে দাখিলীকুত রিটান্নের একটি নকল অন্ন সহ দেওয়া হইল। 


রায়তের স্বাক্ষর অথবা বাম বৃদ্ধাঙ্গলের হাগ 


দ্রচ্উব £-_0) যে সব আআসেদিং অথরিটির অধীনস্থ এলাকায় রায়তের জমি আছে 


তাদের প্রত্যেকের আছে অনুরূপ রিটান দাখিলের সংব'দ জানাইতে 
হইবে । 


(২) ২ নং ফমে দাখিলীকৃত রিটার্নের একটি নকল অভ্র সহ দিতে হইবে 


১৯১২৩ 


ওরস, 


হআককিক্র ক প্রা এ 


মাদ্রাজে ৮ মে ১৯৮১ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নব-প্রতিজ্ঠিত তথা কেন্দ্র পরিদর্শন 
করছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু 


পবভারত সংদ্কৃতি ও সংহতি সম্মেলনে মণিপুরের সাংস্কৃতিক দল 


২৯ মে ১৯৮১ পোষ্টাল রেজিঃ নং ডবলু বি/সিসি-৫৫ পশ্চিমবজ 


পুরনভারত সংস্কঘতি ও সংহত্তি সম্মেলন বিভিন্ন 
রাজ্যর সাৎ দ্কুতিক দলের অনুষ্ঠান 


বিহার রাজ্যের শিলীনের *বিহার দর্শন" নৃত্য 


মণিপর রাজ্যের শিল্পীদের নাগা নৃত্য 


'জাগো মোহন প্রীতম" প্রগ্রেসিভ কালচারাল সেন্টারের যুগল নৃত্য 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও হুগলী প্রিন্টিং কোং লিঃ, ৪১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৭১ থেকে মুদ্রিত। 


